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কেন এই বই 


“বাংলার মানুষ সাপের সঙ্গে উঠেবসে”_একথাটায় কিছু অতিরঞ্রন নেই। 
নির্জনে ‘সাপ? শবটা উচ্চারণ করলেই যে বুকের রক্ত চল্‌কে ওঠে সেটা খোদ 
কলকাতা বা বড় শহরের বাসিন্দারা তেমন টের পাবেন না । অধিকাংশ মানুষের 
( যারা গ্রাম মফহ্েলেই থাকেন ) বেঁচে থাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে 
বলেই ‘সাপের লেখা বাঘের দেখা? জাতীর প্রবাদ লোকের মুখে মুখে ফেরে | 
কিন্তু নিছক সাপের পরিচিতি দেওয়া কিংবা শিক্ষামূলক কেতাবী তথ্য 
সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা নয়। পাঠ্য বই-এর atc সাপের শ্রেণীবিভাগ, 
CR, প্রজনন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো প্রধাগতভাবে এখানে আলোচনা করা ৃ্‌ 
em বরং সাধারণ মানুষের সাপ-সম্পকিত ভয়-ভ্রান্তি, গাল-গল্প আর 
Perdis সামনে রেখে অন্ধবিশ্বাস কুমংস্কার আর অপজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক 
বিচারের চেষ্টা হয়েছে তবু প্রশ্ন থাকতে পারে, কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 
এই বিষয়টিকে? 


দারা ভারতে প্রতি বছর হাজার পঁচিশ লোক সাপের ছোবলে প্রাণ দেয়৷ 
TT পশ্িমবকেই পাচ/ছ’-সহন্ লোক ফি বছর অসহায়ভাবে মরছে TACT ৷ 
NIORT চিকিৎসা ব্যবস্থার নগণ্যতার কথা সবারই জান! ; কিন্ত চিকিৎসার 
কভার ছাড়াও সরদশনে মৃত্যুর আরেকটা বড় কারণ হলো, সাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা 
উজার ওঝাগুনিন-হাতুড়ের ওপর অন্ধ-নির্ভরত| ৷ অর্থাৎ বড় শত্রু হলো 
p ধারণা ও বিশ্বাস 1 

এরই বিরুদ্ধে ডাই চাই- nig বাচার লড়াই, যে লড়াই-এ, সামান্য একটু 
rS তাই বহু মাহধের প্রাণ রক্ষা করতে পারে । সাপের কিংবদন্তী আর 
are ধারণগুলিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য আর যুক্তি বিস্তারের মধ্যে দিয়ে com 
বাছাই সাফাই করতে পারলে ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানসন্মত 
তল নি কতা এস হিকরোপেডিনাতে sfr qr 
এই জীবনমুখী চিন্তাকে প্রাথমিক গুরু দেওয়ান “সেই প্রা্থিত প্রচেষ্টাটুক 
এখানে করা হয়েছে | 

বা RR দিকে, বা অভিজতা ও আুনিকতম traf তথয TART 
TM fren কিংস রহ উন্মোচন করা হয়েছে afit পাঠকের জনয 1 

à বিশেষ সংসার ও সতায় একান্তভাবে মিশে আছে তাকে আপন 
= ন যাবতীয় রসদ এনে দেবে এই ছোট্ট পুক্তিকা-_-এ বিশ্বাস রাখি 1 
এই APTS Bor মাহ পড্িকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 


দ্বিতীয় প্রকাশের আগে 


১৯৮১-তে প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিল “সম্পর্ক প্রকাশনী” ৷ দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশনার দায়িত্ব নিলাম আমরা নিজেরাই | এই আট বছরের অবসরে “সাপ 
নিয়ে কিংবদন্তী'র গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা যাচাই হয়ে গেছে নানাভাবে | 
দূর-দুরান্তের পাঠকদের চিঠিপত্রে এবং গ্রাম-মফঃম্থলের ছোট ছোট গণবিজ্ঞান 
গোঠীগুলির অভিজ্ঞ মতামতে আমরা গভীরভাবে বুঝেছিলাম বইটি লোকের 
দরকার ١ বিশেষ করে যখন গত এক-দেঁড় বছর ধরে অনেক উদগ্রীব পাঠক 
এবং সক্রিয় কর্মীরা বই না পেয়ে ফিরে গেছেন-_তখন আমাদের দায়িত্ব পালনের 
তাগিদ বেড়েছে | অবশ্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কাজটা আরো! আগেই করা 
উচিত ছিল। বেশ বিলম্ব হয়েছে | গাফিলতি কিংবা অক্ষমতা আমাদের, 
সংস্থার কমীর্দের | 


কিছু পরিমার্জন, সংযোজন এই সংস্করণে হয়েছে। প্রচ্ছদ পাল্টেছে । সাপের ছবি 
একটু বেশি রাখা হয়েছে । সর্পদংশনের হাসপাতালে চিকিত্সার সরকারি 
পরিসংখ্যান-এর সারণিকে সাম্প্রতিক বরা হয়েছে! সংযুক্ত হয়েছে একটি অধ্যায় 
সর্পদংশনের প্রতিষেধক টিকা ; বিষধর সাপের কামড়ে অবধারিত মৃত্যু আর 

হয় না, জীবনদায়ী সিরাম আবিষ্কার হয়ে গেছে । এখন বিজ্ঞানীরা আর-এক 
ধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন- প্রতিষেধক টিক! আবিষ্কারের প্রয়াসে 
গবেষণা চলছে যাতে “রোগ হবার আগেই সারানোর নিশ্চয়ত! মিলবে | একাজ 
বিদেশেই বেশি হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশেও হচ্ছে সর্প বিষয়ে গবেষণা 

নিয়ে অনেক BAT অবহেলার বাতাবরণ একট! রয়েছে এদেশে (চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
শ্রেণী চরিত্র! ) তারই মধ্যে আন্তরিক প্রয়াসও কিছু চলছে স্বল্প শক্তিতে, 
অনাড়ন্বরে 1 সে সংবাদ পাওয়া যাবে নতুন অধ্যায়ে ।-**আর কিছু বিতর্কযূলক 
আলোচনা তোলা হয়েছে ‘সাপের কামড়ে বাঁধন’ প্রসন্দে । বীধন দেওয়া উচিত 
না অনুচিত তা নিয়ে অনেক সময় দবিধা-ছন্দে পড়ে যান সংশ্লিষ্ট মানুষ জন | 
বিজ্ঞান নিয়ত গতিশীল ৷ নতুন তথ্য-তত্বের আওতায় এসে প্রচলিত 
ধ্যান-ধারণাগুলো ওলোট-পাঁলট হয়ে যাঁয়। প্রাথমিকভাবে ধন্ধ আসবেই | 
এবিষয়ে যত বেশি গবেষণা ও পর্যালোচনা! হবে, তত বেশি আমরা সঠিক 
অবস্থানের দিকে এগোব, মাঝপথে TATE পদক্ষেপ কোন ভ্রান্তি নয়, 

স্বাভাবিক ৷ 'বাঁধন”এর বীধনকাটাঁর চেষ্টায় এই নতুন 198 ١ এছাড়া 
সাপ-নেউল প্রসঙ্গে লেখাটিও নতুন সংযোজন | 


‘সাপ নিয়ে কিংবদন্তী” মূলত যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করতে চেয়েছি 
আমরা তা কিন্ত শুধুই ছাপার অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং কিছু 
উত্সাহব্যপ্রক অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যা উল্লেখ করার মতো। ইদানীং বিভিন্ন 
উৎসব মেলা বা সন্মিলনে গ্রাম-মফঃস্থলের অনেক ছোট ছোট সংগঠন এই 
বইএর বিষয়বস্ত নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী করছে, কোথাও জীবন্ত সাপ 

সংগ্রহ করে এনে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের নিয়মিত কর্মসুচী নেওয়া হচ্ছে, 

কোথাও নিজের এলাকায় সর্প-বিষয়ে ছোট afl প্রচার কর! হচ্ছে, 
আলোচনাচক্ত বসছে ।.."এইদব উদাহরণ নিশ্চই নবচেতনার 

WTR করে ; গঞ্র-গ্রাম-গ্রামান্তরে সাপ নিয়ে এরকম wor RS 

গণবিজ্ঞান Tr} সাত-আট বছর আগে আদৌ পরিচিত ছিল না। 

‘সাপ নিযে কিংবদন্তী’ এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলা চলে 
লেখার শেষে, লেখকের নামের পরে ছোট-টাইপে 


লেখাটির উৎস মান্ুষ-এ প্রথম প্রকাশের কাল উল্লেখ করা হয়েছে | 
পরিচালকমঙলী 


সংযোজন 

অন্যমতের তর্ক 

সম্প্রতি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পরিধিতে সাপ নিয়ে যাবতীয় কুসংস্কার ভাঙার 
কাজ প্রসঙ্গে কিছু ভিন্ন মত প্রকাশ পাচ্ছে, কিছু বিরোধী তর্ক তোলা হচ্ছে । বলা 
হচ্ছে এই প্রয়াস বিপথগামী, সঠিক গণ-আন্দোলন বিকাশের পরিপন্থী, বলা 
হচ্ছে সাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ওঝা-গুনিনের ভূমিকা গ্রামীণ জনজীবনে প্রধান 
অন্তরায় নয়, মূল বিপদের উত্স নয়, আসল প্রতিবন্ধক হলো গ্রাম-মফঃস্বলে সর্পপংশন 
চিকিৎকার অপ্রতুল ব্যবস্থা, সরকারি অবহেলা এবং ন্যুনতম অধিকার সম্পর্কে 
মানুষের অজ্ঞতা ৷ সে কারণে চেতনা-বিকাশের আন্দোলন যদি ব্যাপক মানুষের 
"mw লালিত কুসংস্কারকে ভাঙা, সর্প-ভীতি কমিয়ে দেওয়| আর ওঝা-গুনিনের 
ফন্দিফিকির ফাস করে দেওয়ার লক্ষ্যেই নিয়োজিত হয়, তাহলে সেটা বিপথচালিত 
হবে, ‘সঠিক’ পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনার ক্ষতিকারক কাজটি সম্পাদিত 
হবে, উপরন্ত মানুষের চিন্তা-জগতের কুসংস্কার নির্ভরতার যুগ-প্রাচীন প্রশান্ত 
আশ্রয়টুকুও নষ্ট হয়ে যাবে | 


এই দর্শন, বা অভিমতে এক মৌলিক অসঙ্গতি, গোড়ায় গলদ, আমরা দেখতে 
পাই। মানুষ সর্পদ্ংশন থেকে বাচার অধিকার চাইবে রাষ্ট্রের কাছে, জীবনরক্ষার 
PAST প্রয়োজনটুকু প্রত্যাশা করবে অবশ্যই, কিন্ত সে অধিকার সে জীবনদায়ী 
উপকরণ (দ্বাস্থ্কেন্ ডাক্তার, ওষুধ, পুষ্টি ইত্যাদি) আদায় হবে কি করে? 
দাবি করে, আন্দোলন করে, অধিকারের লড়াই সংগঠিত করেই তো! এখন, 
এই বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠার মূলে কিন্ত রয়েছে, স্বচ্ছধারণ| ও ঠিক-ভুল 
সম্পর্কে জানাবোঝার চাহিদা ৷ যে মান্য সাপ নিয়ে wem ভ্রান্ত ধারণায় ভীত 
বিভ্রান্ত, যে মান্য ওঝা গুনিনের চাতুরি আর অপদীর্ঘতীয় হতবুদ্ধি 2785 অন্ধ, 
সে মানুষ অধিকার সচেতন হবে কোন্‌ স্বত্ব থেকে? আপন প্রয়োজন প্রত্যাশা- 
প্রতিবন্ধকতার জায়গাটা চিনবে কি করে? চেতনার প্রাথমিক স্থবিরতা না 
কাটালে পরের পদক্ষেপ ফেল! যায় না। কাজেই جوج‎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
আপন অধিকার কায়েমের লড়াইকে কার্যকর করার জন্যই সাপ নিয়ে অজ্ঞতা 
ও কুসংস্কার, দংশনের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিভ্রমগ্ুলি কাটিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার 
করে “নেওয়া প্রাথমিক ও জরুরী কর্তব্য ৷ মিথ্যে বিশ্বাসে মন আচ্ছন্ন রেখে 
«fg খোজার ভাবনা নেহাতই পিছুহীটার দর্শন 1 মানুষের ইতিহাস পিছু 
হাটে না। 


জনজীবনের 59:95 এই ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে বিরাট Yoo! রয়ে গেছে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ফাঁকা জমিতে ইমারত গড়ার কষ্টকর প্রচেষ্টা হয়েছে অনেক ; 
সে ঘাটতি মেটানোর সময় এখন ৷ এই বই সেরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের 
TOG প্রাথমিক প্রয়াসটুকু রাখতে চাইছে | : 

এর মাঝে একটি বিয়োগান্তক ঘটনা! ঘটে গেছে যা আমাদের এই নতুন 
সংস্করণে স্মরণ করা কর্তব্য। এ বই-এর অন্যতম লেখক অবনীভূষণ ঘোষ 
আমাদের মধ্যে আর নেই। ১৯৮৬-র ডিসেম্বরে একনিষ্ঠ প্রচারবিমুখ পরিশ্রমী 
এই বিজ্ঞানসেবীর মৃত্যু হয়েছে চরম wife, অনাদরে, বিন! চিকিৎসায় 
কলকাতার হাজরা রোডের এক জীর্ণ মলিন ঘরের ভাঙা তক্তপৌঁষের ওপর | 
সারাজীবন AR দু-পায়ে বাংলার গ্রামগঞ্জ চষে বেড়িয়েছেন আকণ্ঠ জ্ঞান- 
পিপাসা আর লড়াকু বিজ্ঞানমন্কতা নিয়ে, মৃত্যুকালে তার সেই দু-পা পক্ষাঘাতে 
পু হয়ে যায়। শেষজীবনে রাজ্য সরকারের অতিসামান্য সাম্মানিক অনুদান 
(পুরস্কারপ্রাপ্ত বই-এর জন্য ) আর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর যৎকিঞ্চিৎ অর্থপাহায্য 
তার দিন চলত না। 


অন্পাদকমণ্ডলী 


সাপকে কিসের ভয় 


নিঝুম দুপুর ١ ছোট্ট শিশু দাওয়ায় ঘুমোচ্ছে। মা! গেছে ঘাটে বাসন ধুতে | 
আশপাশে জনপ্রাণী নেই । এরকম সময় এক বিরাট গোঁখরো সাপ ধীর-ন্দ 
গতিতে ঝোপ থেকে উঠে আসে ঘুমন্ত শিশুর পাশে, ঘোরাফেরা করে হঠাৎ থমকে 
দাড়িয়ে চকিতে ফণা তোলে, ফের মাথা নামিয়ে আনে অনুগত প্রহরীর মতো! 
শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমৌয় | "এরকম v9 কাল্পনিক নয়, খুবই বাস্তব, শুনেও 
থাকবেন অনেকেই । PL লোমহর্যক হলেও এখেকে কিন্তু বাস্তদাপের 
শিশুগ্রীতির কথ! প্রচারিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কেন না অধিকাংশ 
পশুর মতোই সাপ ভীত, বিরক্ত বা আক্রান্ত না হলে নিজে ছোবল মারে ন! বা 
আক্রমণ করে ন! ৷ কেউ অসাড়ে ঘুমোলে, সে শিশুই হোক আর জোয়ানই 
, হোক, সাপের ভ্রক্ষেপ না হওয়াই স্বাভাবিক ١ এরা দ্বভাব-শান্ত জীব, তবে 
বিপদ সম্পর্কে অতিরিক্ত সজাগ 1 চোখের সামনে হঠাৎ কিছ ' নড়লেই আতঙ্কে 
আক্রমণ করে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় । সাপের দৃষ্টি খুব তীক্ষ নয় (ব্যতিক্রম লাউডগা 
ইত্যার্দি)। অক্ষিগোলকের ওপর কাচের মতো স্বচ্ছ একটা ঢাকনা (৮119) 
আছে, তার মধ্যে দিয়ে দেখে ৷ শত্রু বা শিকারের চেহারা স্পষ্ট না দেখলেও 
তার সামান্ নড়াচড়া! সাপ অব্র্থভাবে টের পাঁয়। আর তখনই মুহূর্তে সজাগ 
হরে ওঠে। দাওয়ায ঘুমন্ত নিষ্পাপ শিশুটি যদি দৈবাৎ নড়ে উঠত তাহলেই 

বাস্তসাপের প্রকৃত মহিমা! প্রকাশ পেয়ে যেত | : 
সঠিক পর্যবেক্ষণ, ন্যুনতম জান, আর বিচারশীল মানসিকতার অভাবে সাপের 
এরকম wes আজগুবি বৈশিষ্ট্যের কথা লোকবিশ্বাসে ঢুকে আছে ঘুক্তিভিতি 
ছাড়াই । এই যেমন-_সাঁপ নাকি রেগে গেলে শত্রর পিছনে একটান। মাইলের 
পর মাইল তাড়া করে ছুটে যায়৷ একেবারে ডাহা ভুল তথ্য এটা, ভিত্তিহীন 
কাহিনী ate, রহস্তপ্রিয় আতঙ্কিত মানুষের প্রচার । rel (Keel back), 
দ্বাড়াশ (Rat snake), কেউটে গোঁখরে। (Cobra), “ug ( King Cobra ) 
bI 


সাপ নিয়ে কিংবদন্তী L1 ২ 


ইত্যাদি রাগী সাপের! ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্রতায় সশব্দে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে ঠিকই 
কিন্তু তার দৌড় বেশিদূর হতে পারে না । কেন না, সাপ ঠাণ্ডা-রক্তের প্রাণী 
( Poikilothermic ), তাপমাত্রার হেরফের তারা, মোটেই সইতে পারে না, 
অল্পে পরিশ্রান্ত হয়। উত্তর স্তন্যপায়ী প্রাণীরা পরিশ্রম করলে চামড়ার 
বিশেষ গ্রন্থির ( sebaceous and sweat glands ) সাহায্য নিয়ে দেহের তাপের 
সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু সাপের খোলপ-ঢাকা শরীরে ঘর্মগ্রন্থি না থাকায় 
“হের জলীয় পদার্থ Thee করে গরম শরীর ঠাণ্ডা করতে তাঁরা পারে না, 
অর্থাৎ দেহের তাপ নিয়ণের ক্ষমতা! তাদের নেই, তাই একটানা পরিশ্রম করা 
কৌন সাপের পক্ষে সম্ভব নয় একটুতেই হাপ ধরে যাবে । এছাড়াও পাইথন 
(মাল), বোয়া জাতীয় কয়েকটি অলস সাপ ছাড়া বাকি সব সাপেরই ফুসফুস 
Wh ছোট। তাছাড়া ফুসফুস একটাই,__ছুটে। নয়। সাপের হৃদ্‌পিণ্ডে বা 
হার্টে তিনটে ere ( chamber )__চারটে নয়) উপরন্ত রক্ত ঠাণ্ডা | এই 
TUN WU তাদের দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্িয়াটা দরকার মতো ক্র আর সাবলীল 
অতএব তেড়ে গেলেও সাপ বেশিদূর ছুটতে পারবে না | 
ঘণ্টায় দু'মাইল বেগে আড়াআড়িভাবে ছুটতে দেখা গেছে। 
ভারতীয় লাপেদের গতিবেগ ভাবে মাপা হয় নি আজও; আন্দাজের ওপরেই 
টলে, তাই ভুলভাল তথ্য পাওয়া যায় অনেক (a. Snakes of India : P. J. 
Deoras) কাজেই সেই অভিপরিচিত উপদেশটি-_লাপে ste করলে 
অংকে MPS RI Tk বলা বা এ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, 
না আত থেকে এই মনগড়া উপদেশ প্রচারিত হয়েছে | 

ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এপ্রিল ১৯৮০ 


xen সাপ 


একেবারে অসম্ভব আজগুবি ধারণাঃ তবু লোকে বিশ্বাস করে অকারণে, নিছক 
একটা দৃষ্টিবিভ্রমকে সত্যি বলে মেনে নেয় 1 এরা আসলে ছোট-ময়াল Xd বোয়া 
(£Boa ) শ্রেণীর নিবিষ সাপ, বালি বোর ( এরিক্স কোনিকাস ) কিংবা লাল বালি 
বোরা (fia জোনি বাঁ Red sand boa)! চলতি নাম বেলে সাপ | 
বাংলাদেশের তুতুর বা JAF সাপ এই একই প্রজাতির মধ্যে পড়ে । লোকালয়ে 
খুব বেশি দেখা যাঁর না ৷ ধূসর বা লালচে-ধুসর রঙের খস্থসে শরীর | দেহ গোল 
"নলের মতো, লেজ চ্যাপ্টা আর ভোতা-_-অবিকল মাথার মতো, আকুতি, তাইতেই 
লোকে BAA সাপ বলে মনে করে । পাহাড়ে জঙ্গলে, খানা-খন্দে, আলের 


সারে ব্যাঙ-ইদুর-গিরগিটি খুজে বেড়ায় eal অলস ভঙ্গিতে ١ অনেক সময় শরীর 
গ্লোল পাকিয়ে ডেল! করে Stel লেজটি খাঁড়া তুলে রাখে মাঁথ! তোলার মতো ; 


3$ 


আবার কখনো খেয়াল বশে লেজ এলিয়ে পিছ হাঁটতে থাকে । এসব আচরণ, 
থেকেই ছুই মাথার ধারণাটা জোরদার হর | 

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশে এরকম ধেশাকা দেওয়া ‘দুমুখো’ জীব 
রয়েছে । আফ্রিকা আর আরব দেশে ব্রহিও স্নেক ( Leptotyphlops 


melanoterus ) আছে যাঁদের চোখ দুটো একদম মাথার তলার দিকে, যার ফলে 


চ্যাপ্টা লেজ আর মাথা আলাদা করে চেনাই মুশকিল হর (পশ্চিমবজের Lor 
সাপের দেহগঠন অনেকটা এইরকম )। গিরসিটি জাতীয় fae ( Tiliqua 
288০১) দেখা যায় অষ্টেলিয়ায়, এদের মুখ থেকে লক্লকে নীল জিভ না 
বেরোলে বোঝাই যাবে না কোনটা আসল মুখ আর কোনটা লেজ 
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ইন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 


এপ্রিল ১৯৮০ 


সাপের দর্শন শ্রবণ প্রাণ 


সাপকে Esp? বল হ্য়। 
ঢাকনা বা brille, 
কোন কিছুর ন 
কিছ সাপের 


“দের চোখে পাতা নেই, আছে কাচের মতো স্বচ্ছ 
তাতে ধুলোবালি আটকায় । দুষ্ট প্রধর নয় আদৌ, তবে 
চড়া কিতা আলোছায়ার পার্থক্য এরা বুঝতে পারে চট্ট করে। 
মাথার কাছে বা ঠোঁটের ওপর tape ( pit ) আছে) এরা বেশ 


দূর থেকে Bearer প্রাীদের (বাঘ-ভাতুক, গরু-ছাগল, stars ইত্যাদি) উপস্থিতি 
টের পাঁ়। কষ্ট করে ঠাহর করতে হয় বলে শক্র বা শিকারের দিকে emm 


চেয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ৷ একে স্থির দৃষ্টি, তায় আবার চোখে পাতা নেই ١ 


SU SA হযে দাড়ায় অনন্ত, অন্ত্য, স্মোহনী দৃষ্টপাতের মতো । এখেকেই 
ভ্রান্ত নামকরণ ref: | Sees মর়াল-অজগরের শিকার সন্মোহিত করে 
নিঃশ্বাসে টেনে নেওয়ার কিংবদন্তী। আসলে অজগরের নিথর খোলা বড় 
চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিশে جه‎ হয়ে যায় ইদুর, খরগোশ, পাখি বা ছোট 
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জানোয়ার: আর সেই ফাঁকে অতি সন্তর্পণে শরীর টেনে এনে ঝপ্‌ করে শিকার 
ধরে কেলে অজগর | 

সাঁপের অন্য নাম চক্ষশ্রবঃ | নাঘিটি বৈদিক, তবে এর অর্থ “চোখ দিয়ে 
শোনে” নর po অবঃ’ এখানে শঙ্কা অর্থে ব্যবহৃত ৷ শঙ্কিত হলে আত্মরক্ষার জন্য 
চোঁখই ভরসা; কারণ সাপের শরবণেন্দ্রিয় অকেজো ৷ বহিঃকর্ণ তো নেইইঃ 
অন্তপারীদের মতো! কানের পিন্না (pinna), ইরারভীম ( eardrum ), 
ইউদ্ট্যাশিরান নল ( eustachian tube ), টিম্প্যানিক গহবর (tympanic 
cavity ) এসব কিছুই সাপের নেই ٠١ অর্থাৎ কানে শব্দ শোনার কোন উপায়ই 
নেই, সাপ তাই বধির ৷ সাপুড়ে-বেদের। বীণ, বাজিয়ে সাপ Ih» সেটা যে 
"cus নেশায় সাপকে মাতাল করে তা মোটেই নয় |o বীঁশিঃ হাত, আর হাটুর 
দুলুনী দেখিয়েই তা সম্ভব হয়, এটা এখন প্রায় সকলেরই জানা ١ 

কিন্তু বধিরতা সত্বেও সাপ অত্যন্ত TT (sensitive ) প্রাণী 1 এদের 
তীক্ষু অনুভব-ক্ষমতা, বিদ্যুতের গতিতে প্রতিক্রিরা-প্রবণতা-_-এমব আসে সাপের 
কম্পনান্ুভূতি থেকে | মুখের নিচের ফাট! চোয়াল-জোড়ায় এরা মাটির FRO 
কাপনও টের পার আর তাতেই সচকিত হয়ে ওঠে ৷ গ্রামদেশে রাত্রিবেলা লাঠি 
ঠঁকে $কে রাস্তা চলার পরামর্শ দেন প্রবীণেরা ; এছাড়া কাঠের খড়ম পারে হাটা 
_-সবেরই উদ্দেশ্য হলো মাটিতে কম্পন তুলে অন্ধকারে অদেখা সাপকে SA 
পাওয়ানো ৷ সদা عو‎ সাপ বড় শত্রুর ভয়ে পালায়, যদি না আঘাত পায় বা 
মুখোমুখি পড়ে at! আধুনিক প্রাণীতত্ববিদরা, অবশ্য মনে করছেন দীড়াশ 
(ট্যামনা ), ময়াল, বালি বোয়া ইত্যাদি কয়েক জাতের সাপ পুরোপুরি বধির 
হয়ত নয়_-তবে নিশ্চিতভাবে তা-ও বলা এখনে! সম্ভব হয় নি। সাপের 
করোটির পিছন অংশের vw অস্থি (quadrate bone) এই অভিক্ীণ 
শবণশক্তির উৎস হতে পারে | 

শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি পূরণ করে সাপের তীব্র ভাণশক্তি। শুধু 
নাসিকা নয়, অন্য একটি cere ভ্রাণ নেওয়ার কাজে সাহায্য করে, যার নাম 
জ্যাকবসন প্রত্যঙ্গ (Jacobson organ)! সাপের মুখের ভেতর x বা 
টাকরার় এটি রয়েছে ; ওখান থেকে সাধুর যোগ রয়েছে মস্তিষ্কে শব্দ-অন্থুভূতির 
হেড আপিসে ৷ লক্লকে চেরা জিভ অনবরত বের করেঃ বাতাসে ভেসে 
বেড়ানো গন্ধরেণু জিতে লাগিয়ে, মুখের ভেতর ওই জ্যাকবসন অঙ্গে লাগিয়ে নেয় 
amit, আর তাতেই ‘গন্ধের স্বাদ” পাঁয় | ভালোমন্দ সব গন্ধই সে খুঁজে বেড়ায় 
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সর্বদী | সাপ খুৱ we শ্বাস নিতে পারে না (ফুসফুস ছোট ), তাই হঠাৎ তার 
সামনে কিছু এসে পড়লে নাক দিয়ে গন্ধ নেওয়ার বদলে চটপট ভিভ দিয়ে ওই 
দ্বিতীয় শরবণেন্দিয়ের সাহায্যে বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থিতি হদিশ করে ফেলে | 
ঝীঝালে| গন্ধ সাপের পছন্দ নয় বটে, তা বলে করবীর যূল, ঈশ্বর বা ঈশুর যুলের 
গন্ধে সাপ পালায়_এমন ধারণা আদৌ সত্যি নয় । রাস্তাঘাটে লোক জমিয়ে 
মণিরাজের শেকড় বিক্রি হতে দেখেছি ; এই মণিরাজেরও কোনরকম প্রভাব 
সাপের ওপর নেই, যদিও বিক্রেতা অনেক কথা বলে, অনেক কৌশল দেখায়? 
সম্প্রতি বোস্বাই-এর হফংকিন ইন্স্টিটিউট-এ ৩৬টি গাছের শেকড় নিয়ে পর্যবেক্ষণ 
চালিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা à সাপের উপর এই শেকড়গুলির কোন উল্লেখযোগ্য 
প্রতিক্রিয়| বা প্রভাব তারা দেখেন © ١ ওঝা-বেদেরা sete] শেকড়-বাকড দিয়ে 
সাপের Gos ফণা নামায়, সেটা কিছু কৌশল আর ধেশকাবাঁজিতেই সম্ভব 
বিশেষ করে দর্শক যেখানে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হওয়ার মন নিয়েই হাজির থাকে I 

বন্দ্যোপাধ্যায়‏ عد 


মে ১৯৮০ 


সাপের QA পান 


ks 1 দিয়ে পোষ মানানোর চেষ্টা করেন যারা গভীর 
“ভায়ে, তারা কি আদৌ করবেন যে__সাপ দুধ-কলা মোটেই পছন্দ করে 
না, ওটা ওদের IDE নয়! তবু কিন্তু সাপকে দুধ-কলা খেতে দেখা যায় । সেটা 
sis খিদের সময় i S দুধ কেন, Rowe মুখে অনেক কিছ AYE সাপ 
টাই কাজে লাগার বেদে-সাপুড়ের৷ | চতুর we 
উঠানে খাদি থেকে বের করে আনে epe দস সাপ TE 
ROM সরল বিশ্বাসে মনসার বাহনের সামনে ধরে দেয় কলামাখা দুধের বাটি 
নিন দেবতার وج‎ Rect অস্থির সাপ সেটাই هت‎ খেয়ে নেয় দর্শকের 
বিদ্যা চোখের সামনে | তখন কার সাধ্য সাপের TENT নিয়ে সত্যি 


কথাটা বোঝাবে? বিশেষ করে নাগপঞ্চদী তিথিতে সাপুড়েরা এই কায়দায় 
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অনেক পয়সা আদায় করে ভারতের প্রায় সর্বত্রই । বলা দরকার, রোজকার 
অভিজ্ঞতায় সাপকে রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরতে দেখা যার ١ ওরা! কিন্ত 
দুধের খোজে যায় না, যায় ইদুরের খোজে | 

সাপ নিয়ে বহু গালগল্প-আর Sea ভুল ধারণা লোকের মনে গেথে আছে । 
আসলে এই ক্ষিপ্রগতি ভীতিপ্রদ প্রাণীটিকে বরাবর দূর থেকেই দেখেছি আমরা! 
আতঙ্কিত চোখ নিয়ে, কলে পর্যবেক্ষণ হয়েছে অসম্পূর্ণ, ধেশীয়াটে । এদের 
আচার-আচরণ স্বভাঁব-চরিত্র সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও বিশ্লেষণের অভাবই জন্ম ' 
দিয়েছে কুসংস্কার আর কিংবদন্তীর | যেমন একটা অনেক-শোনা কাহিনী হলো__ 
গরুর বাটে মুখ দিয়ে সাপের দুধপান করা । একেবারেই অসম্ভব ঘটনা; তবু 
প্রত্যক্ষ-দর্শনের দাবি নিয়ে এমন ঘটনার কথা৷ প্রচার করে বেড়ান্‌ অনেকেই_- 
assf2m মনকে কুত্রিম উত্তেজনার উত্তাপে তৃপ্ত করতে ৷ ব্যাপারট! আসলে কি 
হয় দেখুন : গ্রামদেশে গোয়ালঘরে উদর খু'জতে সাপ ঢোকে প্রায়শই ; যশা-মাছি 
তাড়াতে গরু ঠ্যাং নাড়ে, ল্যাজ দোলায় ; তাইতে সাপ হঠাৎ করে ভর পেয়ে 
যাঁর; দুর্বল নজরে ভালোমতো কিছ ঠাওর করতে না পেরে ঝপ্‌ করে গরুর ছু-টি 
পা জড়িয়ে ধরে পাকে পাকে। ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী সাপ ١ পায়ে সেটা জড়িয়ে 
যেতে গরু তো ভয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাড়িয়ে যায় । সাপের মুখের কাছে দুলতে 
থাকে গরুর কীট-_চাই কি তাতে দু-চারটে কামড়ও বসাতে পারে সাপটা 1 
বিষধর সাপ ন! হলে ( ছুধপানের কিংবদন্তী সাধারণত ঢ্যামন! সাপের নামে 
প্রচারিত, এ সাপের বিষ নেই ), সে-কামড়ে গরুর কোন ক্ষতিও হয় না। 


গোয়ালঘরের আবছা আলোয় এই বিরল TID) কারুর নজরে পড়লে সেবব্যক্তি 
ووو‎ চড়ানোর স্বাভাবিক প্রবণতায় মহা সোরগোল তুলে, নানা রঙ চড়িয়ে, দ্রুত 
প্রচার করতে جو‎ করে না.। ফলে অচিরেই রটে যায়__অমুক জায়গাঁয় গরুর 
বটে মুখ দিয়ে সাপ সব দুধ টেনে নিয়েছে | পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা৷ বাদ 
দিলেও বলা যায়, সাপের ছোট ফুসফুসে অত জোরই নেই যে, বীট থেকে সে দুধ 
টেনে নেবে বা suck করবে | শুধু ঢ্যামনী বা দীড়াশ নয়, অধিকাংশ সাপের 
ফুসফুন দুটো নয়, একট! ৷ সরীহপকুলে গিরগিটি শ্রেণী থেকে বিবতিত হওয়ার 
পথে সাপ যেমন তাঁর পা, কান, চোখের পাতা হারিয়েছে, তেমনি হারিয়েছে বা 
দিকের ফুসফুস | দে জায়গায় তাঁদের একটি ফুসফুস লঙ্কা feces মতো দেহের 
ডানদিক জুড়ে থাকে (ময়াল বা৷ বোয়া-জাতীয় সাপের অবশ সরু দুটো ফুসফুস 
থাকে )। তাই সাপের শ্বাসের জোর কম, “পান? করার ক্ষমতা নেই। প্রকৃতপক্ষে 
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সাপ erre “পান; করে না, জিভ দিয়ে চেটে চেটে «mi Gs) cn 
সি NUN TE আর চেরা, ware অতো eel জিভ এদের নেই; ভাল 
( palate ) গঠনও চুষে খাওয়ার পক্ষে আদৌ অনুকুল নয়। এগুলি পরীক্ষিত 
TW কাজেই বাটে মুখ দিযে দুধপান করা সাপের পক্ষে কোনমতেই সর নয়। 
অন্যদিকে আবার বিভিন্ন রোগে দুঞ্ধবতী গাভীর দুধ শুকিয়ে যেতে পারে, 
শিউর সম্পর্কে অজ্ঞতার দন এ দিকটা লোকে ভাবে নাঁ-_সাপকেই দুধ টানার 
বা দামী করে। Ta রোগে গর কাটের দুধ শুকিরে যাঁয়। দুধ চুরির 
ARS থাকে? "UIS লোকে লুকিয়ে ox ছুয়ে নিয়ে rete সাপের নামে গর 
প্রচার করে। 
CIT বাট নয়, বিবাহিতা নারীর ভন থেকে সাপের দুধ টেনে নেওয়ার 
বিচি Fre অনেকের মধ্যে আছে। একটু খিক্ষিত মহলে না হলেও অনুন্নত 
সম-সীওতাল পরগণার আদিবাসীদের মধ্যে, এ ধারণা 
“বর জোরদার । অপুষ্টি বা কোন স্তীরোগে মারের বুকে দুধের ঘাটতি হতেই 
a সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞত| তাদের বিভ্রান্ত করে । এর মধ্যে রাত্রে 
সাপ চলে গেলে চট করে হিসেব মিলিয়ে দেওয়া 
“হজ হয়, মনে গেঁথে যার সাপের দুধপানের কিংবদন্তী | 


ইন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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সাপের বোধবুদ্ধি 


একটা কাহিনী শোনাই ৷ 

আমার জ্যাঠামশাইএর কাছে শুনেছি এই চমকপ্রদ কাহিনীটি ١ ঘটনাস্থল 
পূ্ববাংলার গ্রাম_ যেখানে “পায়ে পায়ে সাপ’ ৷ গ্রামদেশে বড় মাছ শিকারের 
জন্য হাতে তৈরি অন্তর ‘ca’ বা টাটা? ব্যবহার করা হয়। লম্বা বাশের ডগায় 
ধারালো সরু লোহার ফলা বা গজাল আটকে নেওয়া হয় 1 পুকুর, দীঘি বা 
নদীতে বড় বড় মাছকে নিপুণ হাতে ওই কৌচ বা PTI] দিয়ে গেঁথে ফেলা হয় 1 

ঘটনার দিন এইভাবে মাছ ধরে বেড়াচ্ছিন জ্যাঠামশাইএর গ্রামেরই এক 
প্রতিবেশী। ভালো শিকার আসে নি। দিন ফুরিয়ে সীঝ নামছে, মন-মেজাজ 
খারাপ ৷ হতাঁখ-চিত্তে ঘরে ফেরার মুখে বেশ বড় একটা! মাছ চোখে পড়লো | 
লঙ্কা ছিপছিপে আকারের ৷ কি মাছ কে জানে, তবু বড় তো বটে! জলের 
নিচে wim অবয়বে STE চোখ রেখে চকিতে কোপ মারলো | মোক্ষম 
কোপ ৷ ঠিক গেথেছে। বেজায় তৃপ্তিতে কৌচটা তুদতেই__একি! আতঙ্কে 
হিম হয়ে যায় শরীর ৷ হাতের অস্্রটার আগায় ছটফট করছে একটা মস্ত বড় 
তাগড়াই সাপ । কেউটে { ফলাবিদ্ধ হয়ে ভীষণভাবে ফোস ফোস শবে 
দ্ীপাঁদীপি করতে করতে হঠাৎ ফলাটা মট্‌ করে ভেঙে গেল । তখনি 6 
ফিরলো লোকটির ॥ প্রাণভয়ে Beater দৌড়ল সে বাড়ির দিকে | 

তখন মাঝরাতি। অনেকক্ষণ ধরে AU WD শব্দ হচ্ছিল একটা, ঘুমের ঘোরে 
আবছাভাবে শুনছিল সে | এবার ঘুমটা ভাঙলো | বালিশের পাশে টর্চ থাকে 1 
আওয়াজ খেয়াল করে খোলা দরজার চৌকাঠে টর্চের আলো ফেলতেই বুক ধড়াস 
করে ওঠে, দম বন্ধ হয়ে আসে | বিশাল এক কেউটে সাপ ঘরে ঢোকার চেষ্টা 
করছে, কিন্তু তার মাঝ-শরীরে একট! কৌচের ফলা এফোড়-ওফোড় হয়ে বিধে 
খাকায় ঢুকতে পারছে না p ফলাটা চৌকাঠে আটকে গিয়ে খট্‌ খট্‌ শবদ হচ্ছে। 

সাপের প্রতিহিংসার এরকম কাহিনী কমবেশি অনেকেই শুনে থাকবেন | 
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SES বিচিত্র সব গল্প কিছু কিছু পত্রিকার বিক্রিও বাঁড়ার । আমার এই গল্পটির 
সপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ যেমন নেই, তেমন একে সরাসরি “গুল? বলে উড়িয়ে 
দিওয়ার মতো দলিলও হাতে নেই, ঠিকই | তবু কিন্ত দবিধাহীনভাবে পূর্ণ দারিতে 
বলছি-_এ কাহিনীর মধ্যে সত্যতা নেই, সম্পূর্ণ বানানো গল্প ছাড়া অন্য কিছু এ 
হতে পারে না। 

কর সত্যতা অস্বীকার করছি আধুনিক শিক্ষার স্বঘোষিত দত্তের জোরে নর, 
করছি বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভরসায় | প্রথমত; সাপের ফুসফুন সরু ফিতের মতো! তাঁর" 
TH দেহ জুড়ে থাকে | তীক্ষ শলাতে সেই দেহ বিদ্ধ হলে ফুসফুস ফেটে সাপের 
ই হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। : দ্বিতীয়ত, আর সেটাই বড় কারণ, সাপের 
কলি বুদ্ধি নেই, আক্রমণকারীকে চিনে খাজে খুজে তার বাড়ি অবধি যাওয়া 


PARES সম্ভব নয়৷ না চেনা, স্থৃতি ধরে রাখা, নকল করা, কৌশল FA 
প্রতিশোধ و‎ কোনটাই সাপের ধর্ম নয়। এক্ষণি অনেকে অনেক বিরোধী 


UN TI বলতে চাইবেন, কিন্তু কোনটাই বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না। বুদ্ধির কারখানা যে brain বা মস্তিষ্ক, সেটা সাপের অত্যন্ত ছোট 
“রর ওজন তার দেহের ওজনের তুলনায় অতি নগণ্য । বিবর্তনের রাস্তা বেয়ে 
TT অনেক দেহগত পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত মস্তিষ্কের ( সেরিত্রাম ) বিকাশ 
SRE সবচেয়ে কম। তই সরীক্পকৃলে সাপ সবচেয়ে নির্বোধ জীব, ক্লাশের 
লাস্ট বয়। সরীক্পদের মধ্য কচ্ছপ, কুমীর, কয়েক শ্রেণীর গোসাপ ( যেমন 
আমেরিকান Bey) eu অল্পসন্ন বুদ্ধি ও স্মৃতিখক্তির পরিচর পাওয়া 


এসবই পরীক্ষিত সত্য | 
“পোষা সাপ’ 
পোষ মানতে পা 
বাজে কথা | 
খাদক আসবে | 


কথাটা তাই অর্থহীন | কুকুর-বেড়াল-বাঘ-সিংহ-হাতি-গণ্ডার' 
রঃ সাপ পারে না। বাস্থসাপ নাকি পোষ! হয-_এটা একদম 

TW খোজে বাস্তদাপ ঘরে-দ্য়ারে ঘুরে বেড়ায় ৷ খাদ্য পেলেই 

পোষমানার ব্যাপার নেই৷ গৃহস্থ ES সেই বাঁড়ি ছেড়ে চলে 
যায় তাহলে সঙ্গে পৌঁষ। বেড়ালটি যাবে, Te কখনোই যাবে না ৷ ওদিকে 
আবার সাপুড়ে বেদেরা পোষা সাপ নিয়ে অনেক efe করে, বিষধর সাপ এহাতে 
হাতে নিয়ে কত আদর সোহাগ দেখায়? অথচ দেই সাপই অন্ত কেউ ধরলে ফস 
ea ওঠে। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়, সাপকে ধর! এবং নাড়াচাড়া করার 
বিশেষ কৌশলটি অ 


SHS করতে পার ই হলো, جم‎ অভ্যেসের ব্যাপার | বিরক্ত 
১৮ 


না হলে সাপ কিছুই করে না। একটু বেচাল হলেই কামড় দেবে, সে ষেই- 
হোক না কেন। নিজের মালিক বলে কাউকে চেনে না সাপ। তাই তো 
ate সাপুডেও তার অতি আদরের ‘পোষ!’ সাপের কামড়ে মারা গেল এমন 
ঘটনা! বিরল নয় ৷ আধুনিক সর্পবিশেষজ্ঞরাও অনায়াসে সাপ গায়ে-হাতে নেন, 
তবে প্রতি মুহুর্তে সচেতন থাঁকেন। আনাড়ি হাতে সাপ ধরতে গেলে ছোবল 
দিতেই পারে, তখন মনে হয় পোষ! নয় বলেই কামড়ালো বোধ হয় | 

মানুষ চেনার ক্ষমতা নেই বলেই সাপের প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ গ্রহণের 
ব্যাপারটা ভিত্তিহীন ! অবশ্য এব্যাপারে কিছু কিছু সর্পগবেষক দ্বিধার ভাব 
দেখিয়েছেন ; বিশেষ করে কেউটে-গোখরোর ( Cobra) বুদ্ধি সম্পর্কে তারা 
কিঞ্চিং আশাবাদী, কেন না! অন্যান্য সাপের তুলনায় কোবরার মস্তিষ্কের সেরিত্রীম 
Bebe অংশ খানিকটা উন্নত ৷ পরীক্ষাগারে কেউটেকে দেখা গেছে তার খাবারের" 
বাটি দেখে মাঝে মধ্যে উত্তেজিত হর, যদিও এ-পর্যবেক্ষণ সর্বত্র সমথিত হর f 1 
এছাড়া কেউটে ও গোখরোর ক্ষিপ্রতা, ক্রোধ এবং জেদ অন্যান্য সাপের চাইতে 
বেশি । সব সাপই ভীত বা আক্রান্ত হলে পালাতেই চার সবসময়, উপায় না 
থাকলে তবেই ঘুরে আক্রমণ করে ١ গোখরো-কেউটের চরিত্র কিন্ত আলাদী। 
প্রাণ বাচাতে সে-ও প্রথমে পালায় বটে; তবে বেঁচে গেলে তার রাগ সহজে পড়ে' 
al) অনেকসময় লুকোনো জায়গাতে মুখিয়ে বসে থাকে, ধারকাছ দিয়ে কোন 
মানুষ; পশু, এমনকি গাড়ি-ঘোঁড়াও গেলে সে তীব্রভাবে ছোবল মারতে যায় | 
অল্প-উন্নত মস্তিষের দরুনই হয়ত এরকম অতি-সচেতনতা৷ (সঠিক জান! নেই ), 
কিন্তু তাবলে আক্রধণকারীকে কেউটে-গোখরে! ঠিক ঠিক চিনতে পারে__এমন 
কথা কেউই বলেন all | 

এব্যাপারে গ্রামাঞ্চলের লোকেদের একটা খব পরিচিত বিশ্বাস আছে-- 
জোড়া সাপের একটিকে মারলে অন্যটি নাকি ঠিক ঘূরে-ফিরে সেখানে আসে এবং 
তার সাখীর হত্যাকারীকে অব্যর্থভাবে কামড়ায় Û দ্বিতীয় ধারণাটা আমাদের 
পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে বাতিল করা যায় ( যেহেতু সাপ লোক চেনে না), 
তবে প্রথম অভিজ্ঞতার কিছু বৈজ্ঞানিক সুত্র আছে ৷ সাপের লেজের কাছে 
পায়ুর পাশে এক ধরনের গন্ধগ্রন্থি আছে ৷ সময় বিশেষে এই গ্রন্থি থেকে তীব্র 
কটু গন্ধের রস বেরোয় ৷ দীড়াশ বা ঢ্যামনা সাপের এই বিশ্রী রস-্ষরণের সময় 
তার গায়ে হাত দিলে হাতে গন্ধ লেগে থাকে । কালাঁচ বা fefe কোন কোন 
মাসে কালে| বর্ণের ofa রস বের করে। প্রজাতি অন্ত্যারী সাপের Grow 
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গন্ধ-ৈশিষ্ট্য re1 দেখা! গেছে, মিলন বা “cer সমর নব সানী ey 
গন্ধে আরুষ্ট হয়ে তার সঙ্গিনীর কাছে আসে । অর্থাৎ এই দুর্গন্ধ আসলে মিলনের 
ane প্রেমের বার্তা ৷ শঙ্খ লাগার সময়েই জোড়া সাপ বেশি দেখা যায় ৷ 
তাঁর একটি মারা পড়লে অন্যটি মিলন প্রত্যাশার ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করতেই 
পারে, তাতেই ধারণা করা হর en, দ্বিতীয় সাপটি প্রতিশোধের বাসনার ঘুরছে 
সাপের ভ্রাণশক্তি তীব্র ॥ নাক আর জ্যাকবসন অন্দের দৌলতে সে শক্র- 
মিত্র و أله‎ চিনে নিতে চায় চটপট ١ তার ওপর গেছোবোড়া জাতীয় পিট 
ভাইপার শ্রেণীর সাপেদের মুখের ওপর TTC 
দিযে মাহ্য বা উচ্চরক্তের প্রাণীর উপস্থিতি টের পার তারা । এইসব ইজি 
সাপের হা বাড়িয়ে দেয় ঠিকই, তবে বিচার-বুদ্ধি বাড়ার না। মানুষের গায়ের 
MNO FE চিনে নিযে সাপের প্রতিহিসা চরিতার্থ করার ব্যাপারটা তাই 
নেহাতই কষ্ট-কল্পন], ভ্রান্ত প্রচার এর সমর্থনে কোনরকম বৈজ্ঞানিক FE বা 
তথ্য নেই | 1 
tais বন্দ্যোপাধ্যায় 
“নভেম্বর ১৯৮০ 


"refs 
ইস নয়, শিল নয়, জ্যান্ত সাপের a | 
এটা ঘটনা। কোন جع‎ বা Regret বলে উড়িয়ে দেওয়া বাবে না! 
SAIC অনেকেই গুনে কবির এই اط الك‎ fugis লজ পাটি 
পড়ার কথা | দশ-বিশটা হেলে সাপ বা কোথাও মেটেলি সাপ জট পাকিয়ে 
তালের মতো নাকি পড়তে দেখা ai | 65181557055 
তি আর সাপ নেমে আসতে পারে না | 
লোন ঘটনার সঠিক নজর না ব্যাখ্যা আসে সঠিক পর্যবেক্ষণ থেকেই ! 


5 


অথচ এই পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতাতেই গণ্গোল থেকে যায়-_সেই সঙ্গে সাপ 
সম্পর্কে রহস্যমরতার ঝৌক সত্যকে অন্পবিস্তর বিকৃত করে aui বড়বৃষ্টির সময় 
আকাশ থেকে দলা-পাকানো সাপ নেমে আসছে-_ঠিক এপুশযটা প্রত্যক্ষ করেন নি 
কেউই, করতে পারেন না। আসলে একচোট ঝড়ববাদলের পর কিছ হেলে 
সাপকে একসাথে কিলবিল করতে দেখা যাঁয়__এটাই প্রকৃত ঘটনা ৷ 
বৈশাখ-জ্যোষ্ঠের ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল দাপট সকলেরই জানা ৷ যে প্রাকৃতিক 
দানব গাছ উপড়ে, ট্রেন উল্টে, ঘর ভেঙে, ক্ষেতখামার তছনছ করে দেয় তার 
পক্ষে খড়কুটো ডালপালার সঙ্গে ছোট সাপকে পাকিয়ে তুলে নিয়ে ( হেলে সাপ 
ছোটিই ex ) দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সাইক্লোনের সময় 
জলস্তম্তের সঙ্গে ছোট সামুদ্রিক মাছ বা অন্য প্রাণী উপকূল অঞ্চলে এসে পড়ার 
খবর পত্রপত্রিকায় নেহাৎ কম দেখা যায় না। তাহলে Tee ‘সাপের বৃষ্টি” 
ঘটাতে পারবে না কেন? অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্য। বটে, তবু খটকা লেগে 
থাকে দুটো ব্যাপারে | প্রথমত, সর্পরুষ্টিতে হেলে সাপের কথাই প্রধানত শোনা 
যায় কেন__চোটি সাপ তো. আরো কতই আছে! দ্বিতীয়ত, শুধু ঝড় হলে 
WARE হয় না, ঝড়ের সাথে জল হলেই হয়৷ এটা কেন? এর উত্তর আসবে 
অপূর্ব একটি ব্যাখ্যা থেকে । যেখানে কোন সাপ ছিল না, সেখানে এক পশল! 
বৃষ্টির পর দশ-বারোটা! হেলে সাপ দেখা গেল একত্রে তাল পাঁকিরে আছে, কিলবিল 
করছে-_এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে । প্রায় সব সাপই শীতযাপন 
(hibernation) করে । হেলে সাপ শীতযাপন তো করেই, 8 
(aestivation ) করে ॥ গরমে জলাভাবে অনেকগুলি হেলে সাপ একত্রে মাটির 
wa আশ্রয় নেয়। ওপর থেকে বোঝা যায় না। বৃষ্টি পড়লে এরা ওপরে 
উঠে এসে কিলবিল করে। কোথাও সাপ ছিল না, হঠাৎ ঢলে حاوف‎ 
প্রত্যক্ষদর্শী এটাই দেখে, বাকি আকাশ থেকে পড়ার কাহিনী কল্পনা-প্রবণতার 
গুণে রচিত হয় ١ রহম্তের 5 এটাই | 
ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


CH ১৯৮৪ 


সাপের আবার গোঁফ দাড়ি 


ছবিটা লক্ষ্য করুন। একটা গোঁখরো৷ সাপের ( Cobra) মুখের দু-পাশে বেশ 
মোটা, গোছের গৌফ ৷ তাজ্জব ব্যাপার ! সাপের আবার গৌফ-্দাড়ি হয় 
নাকি? অনেক সাপুড়ে বেদে বলে বটে__কিছু বুড়ো গোখরোর গৌফ-দাঁড়ি হর» 
সে বড় বিরল সাপ, দু-চারজনের সংগ্রহেই নাকি আছে | অন্ধভাবে কেউ বিশ্বাস 
করলেও আধুনিক বুদ্ধিতে ব্যাপারটা গ্রহণ করা মুশকিল ৷ সবচেয়ে বড় কথ! 
বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসারে এটা একেবারেই অসম্ভব | 


cite, দাড়ি, চুল xp লোমের একচেটিয়া দাবিদার হলো স্তন্পারীরাই | 
BOTT জগতে কেবল পুরুষদেরই apie জেনস্‌ ( Androgens ) হরমোনের 
দৌলতে গৌফ-দাড়ি হর । সরীক্প বা অতন্তকুলের দেহে এজাতীয় হরমোন নেই” 
তাই'তাদের শরীরে চুলও গজায় না। শিডিমাছের গৌফের কথা ভাবছেন? 
ওটা'তাদের গৌফ নয়, বাড়তি স্পর্শেন্দিয় । যেমন আছে আরশোলার কিংবা 
অন্য অনেক প্রাণীর | ন 

তাহলে ছবির এই সাপটির গৌফ হলো! কি করে? 40 বিজ্ঞানের কাছে 


EEI 


সরাসরি চ্যালেঞ্জ ! হ্যা, সেরকম 57553 জানিয়েছিল বোশ্বাই-এর এক ¥ 
সাপুড়ে তার “পোষা” সাপটিকে সাক্ষী ধরে। সেই সাপটির ছবিই ওপরে 
দেখছেন, ফটোতে কোন কারচুপি নেই | 

বছর চারেক আগে বোঙ্বাইএর সর্পগবেষণা কেন্দ্র হফকিন্‌ ইনগিট্যুটে 
(Haffkine Institute) সেই মারাঠি সাপুড়ে তার সঞ্চক্ষ-র্পটিকে নিয়ে 
আসেন আধুনিক সর্পবিজ্ঞানীদের كنت‎ ভানাতে । বিশেষজ্ঞরা জানেন, 
'গ্রামে-গঞ্জে সাপের গায়ে চুল al গৌফ-্দাড়ি নিয়ে একটা! বিভ্রান্তি রয়েছে সাধারণ 
মানুষের মনে | সাপ খোলস ছাড়ে যখন, তখন অনেক সময় ছোট খাট দুচারটে 
খোলসের ভাঙা টুকরো! তার গায়ে-মাথায় লেগে থাকতে পারে । স্বাভাবিক 
আতঙ্কে সাপকে দূর থেকেই ভীত চোখে দেখে লোকে, সামনে থেকে খু'টিয়ে 
পর্যবেক্ষণ কর! হয় না ৷ তাই অসপ্ূর্ণ নিরীক্ষণে সাপের গায়ের সেই খোঁলসের 
Pra লোম, চুল বা গৌফ-দাড়ি বলে বলে মনে হতে পারে । ধুরন্ধর বেদে- 
সাঁপুড়ে এই সুযোগে আজগুবি 155 তৈরি করে নিজেদের গুরুত্ব কায়েম করতে 
চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে একেবারে গবেষণা-কেন্দরেই স্পষ্ট গৌকওয়াল! সাপ হাজির 
চমকে দেওয়ার মতো ব্যাপারই বটে! আসল রহপ্তের উদ্ঘাটন হয়েছিল 
দিনকয়েক পরেই | 

ওঁ দিত মারাঠি সাপুড়ের কাছ থেকে নগদ টাকায় সাপটি কিনে নেওয়া হয়, 
কিন্তু ক-দিনেই সেটা মারা যায় । তখন মুত সাপটিকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল 
তার ছুচোখের নিচে কোন wu দিয়ে সরু গর্ত করে ছুগাছি চুল ঠেসে গুঁজে 
দেওয়া হয়েছে। আহত গোখিরোঁটি সম্ভবত ব্যথার চোটেই মারা যায় । 
ইনষ্িট্যুটের প্রবীণ নর্পগবেষক ডঃ এন ই ব্যাদ নিজে ব্যবচ্ছেদ করে এই 
কৌশলটি ধরেছিলেন ٠١ এরপর ওই সাপুড়ে ডঃ ব্যাদের কাছে তার সাপের গৌঁফ 
তৈরির অপ-/কীশলের কথা পুরোপুরি স্বীকার করেছিল | 


Stato বন্দ্যোপাধ্যায়, 


ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ 


সাপের মাথার মণি 


সাপের মাথায় সত্যিই কি মণি থাকে? মণি বলতে সাধারণত আমরা বুঝে 
থাকি confer বহুমূল্য কোন রদ্র। ও অর্ধেবিনা দ্বিধায় বলা চলে, সাপের 
নাথায় কৌনদিনই মণি ছিল না, আজও নেই। কার মুখে cup শুনেছিলাম, 
‘শালিক পাখি এক লক্ষ কেঁচো খেয়েছে, সেই শালিক পাখিকে যদি ব্যাঙ ধরে 
খায়, আর সেই ব্যাঙকে যদি কোন সাপ ধরে গেলে, তাহলে সেই সাপের মাথায় 
মণি জন্মায়! কতদূর অবাস্তব ভাবুন। weis অর্থে সর্পমণিও যে অবাস্তব, 
তা এই শালিকব্যাউ-দাঁপের কিংবদন্তী থেকে বোঝা যাঁয়। খধি অগস্ত্যের 
লিখ! TEMPE ‘অগস্ত্যমতম্‌-এ বলা হয়েছে, নরলোকে সর্পমণি gis; পাপী 
ব্যক্তি এই মণি দেখতে পায় না। অগস্ত্যের এই উক্তি থেকেও অনুমান হওয়া 
SISTINE যে স্পমণি বলে কোন ay প্রকৃতপক্ষে নেই'। 

WI AR অনেক গল্প আছে। ইচ্ছে করলে সাপ এই মণি 
নাকি কোনস্থানে মাথা থেকে নামিয়ে রেখে দিতে পারে; রাতের অন্ধকারে 
SC খোঁজে এদিক-ওদিক যোরাফেরার পর মণিটি আবার মাথায় নিয়ে সে 


ফিরে যায় তার ডেরায়। কিন্তু এই মণি তো কেবল রাজপুত্রেরাই দেখেছে | 


আর কারও চোখে পড়েছে বলে তো ইতিহাস বলে না | 

এক ইংরেজ SC অবশ্য সর্পমণি দেখেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন | 
Brel দ্বীপে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তার কাজে | একদিন সন্ধ্যার পর ! 
কিছুদূর দিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘকায় এক সাপ। মুখটা তার একটু তোলা, কেমন যেন 
একটা দীপ্তি বেরোচ্ছে মুখ থেকে ভদ্রলোক ভালো করে লক্ষ্য করলেন__সাপটা! 
মুখে করে একটা পাথর ধরে আঁছে, তাঁরই দীপ্তি । বিশ্মিত সেই ইংরেজ 
শ্লোক জীবনে বহু সাপ দেখেছেন, কিন্ত বিষধর সরীক্ষপের এরকম অদ্ভুত 
আচরণ তো তিনি কোনদিন দেখেন নি। বা! হোক, সাপটা একটু এদিক-ওদিক 
Yl মুখে ধরা পাথরটি ফাক! একটি জায়গায় রেখে তার আশেপাশে 
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/ 


/ 


যুরতে-ফিরতে পাগল | পাথরটির age AAT WI হরে পোকামাকড় তার; 
'ওপর বসছিল--আর সাপটা ufu» পেয়ে তাদের কপাকপ গিলছিল। à 
পাথরটিকেই বলা হলো সর্পমণি। ভদ্রলোকটির মতে HARA বহুযুল্য ay নয়__ 
এক ধরনের জলজলে পাথর | عي‎ পাথরের সাহায্যে সাপ তার শিকারকে aise 
করে। কিন্ত ভদ্রলোকের এই গল্পকথা গল্পই ৷ এর কোন পরীক্ষামূলক সমর্থন 
কিংবা যুক্তিপূৰ্ণ ভিত্তি পাওয়া যায় নি ৷ ঘটনাটি সত্য হলে অবশ্য সর্পমণির একটা 
হদিশ পাঁওরা যেত__এবং তা সর্পমণির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খানিকটা fast 

ভারতের পূর্বখণ্ডে দীর্ঘকাল বাস করে আসছে বহু প্রাচীন জাতি বা Stats | 
এরা কখনও কখনও সর্পমণির কথা বলে থাকে। পরীক্ষায় অবশ্য দেখা গেছে, 
এগুলি রঙচঙে পাথর ছাড়া কিছু নয়৷ বিচিত্র রঙীন জিনিসের প্রতি আঁদি- 
বাসীদের আকর্ষণ ( তাই কোন রঙচঙে পাথর দেখলে, তারা তাকে মনে করে 
খুব বিরল, মূল্যবান কিছু, এর মধ্যে কোনটিকে TARA বলেও মনে করে তারা | 

উজ্জন রঙীন “বিষপাথর+কেও কখনও কখনও সর্পমণি' বলে অভিহিত করা 
হয়। বিষপাথর নাকি সর্পবিষ নষ্ট করে__সর্পমণিরও সে রকম গুণ আছে বলে 
দাবি কর! mr! বলা বোধ হয় বাহুল্য, যাকে আমরা বিষপাথর বলি, সত্যি 
সত্যি কিন্ত তা সর্পবিষ শোষণ করে নিতে পারে না। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণ! 
প্রচারিত হয় বিষপাথর নিয়ে | 

কুকুর বিড়ালের গায়ে এ'টুলি কীট ধরে। তেমনি কখনও কখনও সাপের গায়ে 
fed মাথার এ'টুলি পোকা দেখা যায়। কোন কোন বেদে বলে, এই এপ্টুলিই 
সাপের মণি । মণির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অবশ একথার কোন মিল ore | 
কিন্ত মিন থাকুক আর না-থাকুক-_এই এষ্টুলি প্রচুর দামে বিক্রি হয় । এর গুণ 
নাকি অশেষ, একে মাছুলিতে ধারণ করলে মাঁমলা-মকন্দমাঁয় জেতা যায়, লটারির 
টাকা পাওয়া যায়, ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষাও পাওয়া! যায়, ইত্যাদি; এমনকি এই 
৷ এলি অর্পবিষও নষ্ট করে দেয়। (এদিক থেকে TARA? সঙ্গে এর ক্ষমতার 
| fer আছে।) সর্গ-এস্টুলির এইসব গুণাগুণের কোনটারই যে কোনরকম ভিত্তি 


ff 
|| 


|| নেই, সেটা যে-কোন শিক্ষিত, সচেতন মানুষেরই জানা উচিত। TARA সম্পর্কে 


/ এরকম পাচমিশেলি ধারণার সুযোগ নিয়েই নান! ঠগবাজেরা তাদের কারবার 


চালিয়ে যায় | 
সর্পমণি বলে সত্যি সত্যি কিছু না থাকলেও একটা প্রশ্ন রয়ে যায় ।: সর্পমণি 


কথাটার চল হলো কেন? এর উৎপত্তিই বা কোথা থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর 
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সাপ নিয়ে কিংবদন্তী] ৩ 


MARSA! কোন্‌ সেই অতীতে কোন্‌ পরিবেশে কোন্‌ ঘটনা দেখে 
TRA মনে সর্পমণির কল্পনা জন্ম নিয়েছিল, আজ তাঁর TT গেছে হারিয়ে | 
তবু: কৌতুহল থাকে | তাই এর উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে অমোদের যে 
মত গড়ে উঠেছে, তা বলছি | 

‘মণি’ শবের- Seq হয়েছে মণ, ধাতু থেকে। মণ! ধাতুর অর্থ শব্দ 
করা” | “মণি” হলো ag, অথচ শব্দ করে ! এই অসঙ্গতির মধ্যে অর্থ-সংগতি 
আনার জন্যে ব্যাধ্যা দেওয়া হয়েছে : অলঙ্কার আটকানো মণি ঠোকাঠুকি লেগে 
EE আমাদের বুদ্ধিতে কিন্ত এই ব্যাখ্যা ঠিক বলে মনে হর না প্রয়োজনও 
ওঠেন | গোড়ার মণি শব্দের সঙ্গে রাত্রের কোন সম্পর্ক ছিল ন! ৷ গলা থেকে 
AA হয়। প্রাচীন মাঙ্গ্য তা লক্ষ্য করেছিল | প্রকৃত WAZ সম্পর্কে তখনও 
তার কৌন ধারণা ছিল না। গলা বা তার আশেপাশে চোখে-লাগে এমন কোন 
T8 থাকলে তাকেই স্বরের উৎপত্তির উৎস বলে সে ধরে নিত_ তাকেই ATT মনে 
করত; মিণি» বলে। ‘কণ্ঠমণি’ শব্দের উৎপত্তি এভাবেই | ফণীধারী সাপ উত্ত্যক্ত 
বা ভীত হলে কেবল ফণাবিস্তারই করে Tc ফৌস. শব্দও ara ॥ ফণা! 
বিস্তার করা ফৌস-ফোস শব করার মধ্যে কোন গুঢ় সম্পর্ক রয়েছে বলে: মনে 


হয়েছিল প্রাচীন মাহষের | বস্তুত তার ধারণা হয়েছিল, কণ। ধরাটাই “ফোস- 
CPP শের উৎস । তাই ফণাধারী সাপের বিস্তৃত ফণাকে সে বলেছিল মণি 
এভাবেই সর্পমণির উৎপত্তি | আজও আফ্রিকার কোন কোন আদিবাসী সপর্মণি 
বলতে সর্পকণাকেই বোঝায় | সব সাপের যে মণি থাকে না, কোন কোন সাঁপের 
মণি থাকে, একথার সঙ্গে 


সমাদর এই কল্পিত সর্রমণির ( কণা) সঙ্গতি রয়েছে, 
কিন না আমরাতো জানি কেউটে-গোখরো-শঙ্খচূড় জাতীয় কয়েকটি সাপেরই 

সাবার সকল সময়েই সাপ থে মাথায় মণি রাখে না এসব কাহিনীর ও বোধহয় 
ইদ্দিত পাওয়া যায় TRE এই.কল্পনায় । কেন ন স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় 
কোন ফণাধর সাপই ফণা তোলে না, Cape হলেই কেবল তোলে | 

সপর্মণির গল্প খুব প্রচলিত | কিন্ত ব্যাঙেরও যে মণি হয়, একথা বোঁধ হয় 
UNION. অনেকের জানা. নেই। অবশ্য সাপের মতে ব্যাঙের মাখায়ও প্ররতপক্ষে 
SHAR অর্থাত qup রব থাকে না । সর্পমণির ধারণার যেভাবে উৎপত্তি 
হয়েছে, ব্যাঙের. মণির. ধারণাও সেইভাবেই উৎপত্তি এবং অল্প-বিস্তর প্রচার 
“গছে |. ব্যাঙ--বিশেষ করে কোলা ব্যাঙ যখন ডাকে, তখন তার গলা ফুলে 
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ওঠে। বিকট শব্দ করার সময় গলার ফুলে-ওঠা যে অংশ চোঁধে লাগে সেই অংশ 
ব্যাঙের মণির কল্পনার মূলে রয়েছে (কেন না ‘মণি’ অর্থ শব্দ করা )। সাপের 
মণির উৎপত্তির ব্যাখ্যা একইভাবে দেওয়া সম্ভব বলে সর্পকণাই যে সর্পমণি, দে 
ব্যাখ্যা! আরও জোর পেয়েছে | 

কোন কোন ছাগলের গলা থেকে ছোট ছোট লঙ্কা মাংলপিও ঝোলে। এই 
মাংসপিগুকে অজগলম্তন বলে। ese অজগলস্তনকে মণি বলা 
ইয়েছে। এখানেও দেখি, গলার একটি চোখে-লাগা অংশকে মণি বলা হয়েছে | 

এখানেই শেষ নয়। মণির অর্থ সম্প্রসারিত হলো রত্রে_রত্রবিশেষে। কথা 
বলার ক্ষমতা স্বভাবতই খুব গুরুত্বপূর্ণ । তাই অতি প্রয়োজনীয় মণি (যা কথার 
উৎস ) বহুমূল্য ay অর্থে সম্প্রসারিত হয়েছে | আর বহুমুল্য যখন রত্বটি, তখন 
স্বভাবতই সমৃজ্জল, দীপ্রিমান 1 এ-রকম একটি ব্যাখ্যা সম্ভাব্য, মনে হয়। 

সর্পমণির অর্থ সম্প্রসারিত হলো বহুমূল্য qr. কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা 
সহায়ক হলো এই সম্প্রসারণে | 

সাপের দেহ পুরোপুরি আশ দিয়ে ঢাকা । কোন কোন সাপের গায়ে ও 
মাথায় এই আশ বেশ উজ্জল রঙে চিত্রিত। চিত্রময়ালের (রেটিকিউলেটেড 
পাইথন ) কথাই ধরুন। সাবান জলের TOF যেমন, এদের গায়েও স্থানে স্থানে 
তেমনি 737 চিত্রিত দেখা যায় ৷ (চিত্রময়াল এক ধরনের মরাল বা অজগর 
দৈর্ঘ্যে সর্ববৃহৎ 1) বনবাঁদাড়ে রাতে অল্প আলোতে এই সাপের মাথা ঝকমকিয়ে' 
উঠতে পারে । আর দূর থেকে তা দেখে অতীতে ay অর্থে সর্পমণির কল্পনা 
হয়তো পুষ্টিলাভ করেছিল মানুষের মনে ৷ রূপকথায় বিশেষ করে বৃহংকায় 
অজগর সাঁপেরই মণির উল্লেখ দেখতে পাঁই। 

যে-সব সাঁপ পোকা-মাকড় খেয়ে থাকে তাঁদের কেউ হয়তো কোন দীঞ্চিমান 
প্রাণী, যেমন কেঁচো বা জোনাকি মুখে ধরেছে, চারপাশে আলোর ছটা বেরিয়েছে, 
আর সেই দৃগ দূর থেকে দেখেছে কোন সর্প-বিষয়ে-অজ্ঞ মানুষ | তাঁর মনে হয়েছে 
সাপের কপালে জলজলে মণির জন্যেই ওই আলোর বিকাশ | এমন বিহ্বল কিন্ত 
বাস্তব অভিজ্ঞতার অতিরঞ্জিত বর্ণনায় সর্পমণির কল্পনা পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। 

কোন কোন ছত্রাকের দেহ থেকে FR জৈব আলো (10181101055) বের 
হয়। এই' ছত্রাক কৌন প্রাণীর গায়ে লেগে গেলে অন্ধকারে মনে হয় যেন ও 
প্রাণীরই দেহ থেকে আলো! বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সাপের ক্ষেত্রেও এধরনের ঘটনা" 
ঘটতে পারে--আর তা থেকে ay অর্থে সর্পমণির কল্পনা জোরদার হয়ে উঠতেও 


Sx 


পারে৷ সাপের প্রায় সর্বদেহ মাটি 7| গাছপাল। স্পর্শ করে থাকে ١ এই কারণে 
সাপের গাঁয়ে ওই ছত্রাক লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি | 

তাহলে আমর! দেখছি, যুলে সর্পফ্ণাকেই সর্পমণি বলা হতো | কালক্রমে তা 
IT FS অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে | 

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিই, আদিকাল থেকে মানুষ এই বিষধর সরীহুপটিকে- 
Tis ভয়ের চোখে দেখে আসছে ৷ তাই তাকে ঘিরে মানুষের কল্পনার নৌকো! 
বুঝি একটু জোরেই ছোটে | 
অবনীভূবণ ঘোষ 


অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৮১ 


উড়ন্ত সাপ 


উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, Wee মাছ, উড়ন্ত ব্যাঙ-এর মতে৷ উড়ন্ত সাপও আবার হয়: 
নাকি? ভারত এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের কিংবদভীতে কিন্ত 
উড়ন্ত সাপের কথ! খুব শোন! যায় । 3 

Tela Teste বৈচিত্তযের ছড়াছড়ি। পাতাহীন চোখ তরু দুর্বল দৃষ্টি 
কাপন থেকে শোনা, জিভ দিয়ে গন্ধ নেওয়া, দেহরুদ্ধির সাথে খোলস পাণ্টানো_ 
এসব fifi পিরিতের অনেককিছুই সাধারণ মানুষের কাছে ঠিকয়তো পরিষ্কার 
STI তৰু কিংব্দন্তীর ভেতর অনেক সত্য লুকিয়ে থাকে, সেগুলোকে NUR 
নিতে হয় সঠিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে | যেমন এই উড়ন্ত সাপ | 

ঠিক পাখির মতো যত্রতত্র উড়ে ন| বেড়ালেও গাঁছ থেকে গাছে ভেসে যাওয়া! 
বা MRS করার ক্ষমতা রাখে কালনাগিনী সাপ ( Chrysopelea Ornata?), 
মে কারণে এর ইংরিজি নাম ফ্লাইং ল্লেক। মা মনসাঁর বাহন নামে পরিচিত এই 
চিত্রিতদেহ লিকলিকে বাহারি সাপটিকে বেশি দেখা যায় পাহাড়ী অঞ্চলে। 
আমাদের এখানে বীকুড়াপুরুলিয়াতেই বেশি, যদিও সামগ্রিকভাবে এদের সংখ্যা 
কম । এদের দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো-_পেটের চাঁমড়া এরা থেবড়ে চওড়া করে: 
নিতে পারে দরকার মতো। গোল দেহ এইভাবে চ্যাপ্টা চওড়া হলে বাতাস 
২৮ : 


^ 


কাঁটা যায় সহজে ॥ আর এরই দৌলতে উচু উচু গাছ থেকে কালনাগিনী 
অনায়াসে ভেসে চলে আসে অন্য গাছে । ঘন জঙ্গলে বিশ্বয়াবিষ্ট চোখে এই 
ক্ষীণবিষ সাপটিকে (যদিও লখিন্দরের অলীক কাহিনী একে ভয়ঙ্কর বিষধর 
বানিয়েছে) ওরকম ভেসে আনতে দেখলে রূপকথার উড়ন্ত সাপ বলে বর্ণনা করার 


লোভ তো হতেই পারে । প্রত্যক্ষদশা বলে কথা! 
বেত-আছড়া সাপেরও ( Ahaetulla Tristis ) এরকম লাফিয়ে ভেসে যাওয়া 


ব! وجا‎ করার ক্ষণত! রয়েছে | তাই উত্তরাঞ্চলে একেও কেউ কেউ উড়ন্ত সাপ 
বলে থাকে | 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জানুয়ারি ১৯৮১ 


কাল নাগিনীর কামড় 


ভিড হয়েছে বেশ | 

মাঝের উচু বেদীটাঁয় ফুলকাট! আসনে আসনপি"ড়ি হয়ে বপেছেন বৃদ্ধ 
ঘোষালমশাই। সামনে পদ্মপুরাণখানি মেলা | নিপাট wate গলায় সুর করে 
পড়ছেন উনি মনসার পাঁচালি । তন্ময় হয়ে শোনে সব। যেমন কাহিনী; তেমন 
পাঠ। মন চাঁয়ঃমিথ্যে এই মায়ার সংসার ফেলে মা-মনসার পায়ে প্রাণ সঁপে দিতে | 
আহ| | চাদ দদীগরের অত দেমাক, তবু তো ছেলেটা মলে! ! কালীনাগ কেমন 
কৌশলে লোহার ঘরে ঢুকে লখিনদরের প্রাণটা নিলে ! বিষের জালায় ছটফটিয়ে 
মরল বেচারা লখিন্দর বেহুলার চোখের ওপর | তারপর ভেলায় wel ভাসিয়ে 
সতী বেহুল| যে শেষমেশ স্বামীর প্রাণটা ফিরিয়ে আনলো, সে কার কপায় ten 

পাঠ শেষ হয় এক সময় মনসার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে সাষ্টা্গে নত হয় 
সব | কেমন একটা ভাঁবাঞ্ুত আচ্ছন্ন বাতাস, সব চুপচাপ | ঠিক তখনই 
কাণ্ডটা হলো । ভিড়ের একেবারে শেষে বকুলের গাছটায় হেলান দিয়ে হাটু 
মুড়ে বসেছিল যে লোকটি, সে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দ্বাড়িয়ে মাথা চুলকে 
gata গল! খাকারি দিল। তাঁরপর বপ্‌ করে বলে বসলো : 


২৯ 


‘কিন্তু দা*ঠাকুর, লখিন্দর কালীনাগের কামড়ে yar কেন! কালনাগিনীর 
কামড়ে তো WRT মরে না, 'ওতো ক্ষীণবিষ সাপ! মা মনসার বইটাঁতে ভুল 
লেখেনি তো? 

এই রে, একেবারে সাপের ল্যাজে পা! এক ধাক্ষায় ঘোর কেটে যায় সব d 
কে রে বেয়াদব ? এরকম বে-আকেলের মতো প্রশ্ন করে কে? সকলের ক্রুদ্ধ 
চোখ পেছনের দিকে ফেরে | 

লোকটি আমাদের সকলের চেনা | এ সেই frye | রবি ঠাকুরের 
তৌতাকাহিনীর নিন্দুক, যে রাজামশাইকে সময় মতো বলেছিল-_“মহারাজ 
পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?’ এখানে পাঠ শুনতে এসে সে স্বভাবমাফিক 
"eel দিয়েই ছিল। তাল বুঝে এখন emn বাঁড়িয়েছে 1...তবে একটা কথা 
কিন্ত ঠিক। লোকে যতই নিন্দে-মন্দ করুক, গাল দিক, নিন্দুকের কথা মন 
থেকে একেবারে হটিয়ে দেওয়া কিন্ত মুশকিল। Pete পারেন নি। 
ঘোযালমশাই তাই নড়েচড়ে বসেন। এলোকটাকে ধমকে বসিয়ে দিলে কাজ 
হবে PS খেয়াল আছে ওনার | মুখচোখ Shel রেখেই বলেন : 
‘শোন বাপু, ঠাক্র-দেবতা নিয়ে অত প্রশ্ন মনে আনতে নেই। She 
রাখো ١ বিশ্বাসে মিলায় Te, তর্কে বহুদূর | তবে কথাটা৷ যখন তুললে তখন 
তোমাকেই একটা প্রশ্ন করি | লখিন্দর তাহলে মরলে! কিসে? বদ্ধ লোহার 
ঘরের ওই ্যাদ| দিয়ে কেউটে-গোখরো ঢোকা সম্ভব, নাকি সরু Prete 
কালনাগিনী ঢোকাই সম্ভব | তুমিই বলে৷ v 


না? ত কেন ! ঘরে সাপ ঢুকে fus কাটার তে কোন দরকার 


পড়ে না। .ধে-অবস্থায় লখিন্দর ছিল, তাতে এমনিতেই ওর মরার কথা। 
মনসার কোপের কথা সে জেনেছে, তাতেই মৃত্যু ভয়ে সিটিয়ে আধমরা। 
নিস্তেজ অবসন্ন শরীরে বুকের ধুকপুকুনি ক্রমে নিভে আসছে । বদ্ধ ঘরে 
বাতাস চলাচলের কোন উপায় নেই, ভেন্টিলেশন বলতে ওই একরত্তি ফুটো 
তার ওপর মনে করুন ওখানে কাঠি বা ফেঁসে! জালিয়ে OS কার্বন ডাই- 
WARS গ্যাস তৈরি হয়েছে । শ্বাসের সঙ্গে তাই ঢুকছে লখিন্দরের দুর্বল শরীরে, 
আর অমনি রক্তে বিষক্রিয়া হচ্ছে ক্রমশ | বেহুলাও একই বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে 
বটে কিন্তু তার মানসিক অবস্থা তো অতটা সঙ্গিন নয়, কল্ভের জোর তার 
AGH অনেক বেশি অর্থাৎ প্রতিরোধও বেশি | তা এইভাবে রক্তে বিষক্রিয়' 
বাড়তে বাড়তে একসময় লখিন্দরের ক্ষীণ জীবনীশক্তির শেষ প্রতিরোধ ভেঙে 


Wo 


Baas) কখন বন্ধ হয়ে যার ফট করে, Gas মেলে না ৷ নিথর শরীর, চোখের 
মণি বড়, গোট| দেহ ফ্যাকাশে_ঠিক যেন সাপে কাটা মৃতদেহ | বলুন 
দা+টাকুর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? এসব কথা ন! বলে মিছামিছি 
কালনাখিনীকে নিয়ে যত আহাম্মকের গল্প বানানোর মানে কি pe 

নিন্দুকের প্রশ্নের উত্তর সেদিনের জনসমাবেশ থেকে পাওয়া গিয়েছিল কি-না 
বল৷ যাবে না, তবে কালনাগিনী বা 01755019158 Ornata সম্পর্কে নিন্দুকের 
বক্তব্যে যে কোন ভুল AA, এটা অবশ্যই বল! যায়৷ কালনাগিনী প্ররুতই 
ক্ষীণবিষ সাপ | চোয়ালের দু-পাশে ছোট দুটো বিষগ্রন্থিতে অল্পই বিষ ধরে ١ 
পাশ-চোয়ালের হ্রদে ক্ষুদে দাতের সারির (ম্যান্সিলারি টিথ ) একদম পিছন 
দিকে দুটো বিষদাত আছে বটে, তবে সেগুলো না-থাকারই মতো । হা করে 
কামড় বসালে বিষটাত পিছনে পড়ে থাকে, কাজে আসে না৷ ( উগ্রবিষ সাপের 
faite থাকে মুখের সামনের দিকে )। এ কারণেই কালনাগিনীর কামড়ে মৃত্যু 
ঘটার কথ। নয়, আতঙ্কে মানসিক ধাক্কা লাগতে পারে হরতো৷ ৷ “মনসামঙ্গলে*র 
লখিন্দরের উপাখ্যান নেহাতই কাল্পনিক, তার কোন চরিত্রই বাস্তব নয়, তাই 
ঘটন। বিস্তারে ও অবান্তবতীর ভিড | মনসাদেবীর পৃজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এমন 
ax, কাহিনী রচিত হয়েছে | কালনাগিনী ভারি সুন্দর সাপ | সরু একহারা 
শরীরে সবুজ আর ধূসরের সঙ্গে লাল সি'দুররঙা ছোপ ৷ বেহুলার বৈধব্যের 
সাথে এরকম একটা সাপের সহজেই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেও! যায়! কিন্তু বাদ 
সাধে সঠিক অভিজ্ঞতা ١ কালনাগিনীর কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় না" এ তথ্য 
জান! হরে গেলে পর তখন গৌজামিল দেওয়া হয়-_পূর্বে কালনাগিনীর খুবই বিষ 
ছিল তবে সতী-পারী বেছুলার অভিশাপে তার তেজ অপহৃত হয়েছে; আর 
رقي‎ বলে চিহ্নিত করতে বেহুার কপালের figs লাগানো হয়েছে কালীনাগের 
গাঁয়ে ! 
দেবদেবীর নামে এরকম অবৈজ্ঞানিক ধারণার আওতায় না এলেও লাউডগা 
সাপ সম্পর্কেও অনুরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাদ রয়েছে অনেকেরই ৷ গাছের ডাল বা মাচা 
থেকে সরু লিকলিকে সবুজ শরীরখান। লীলায়িত ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে দিয়ে মানুষের 
বুকের রক্ত fes করে দেয় যে বহুপরিচিত সাপটি, সেই লাউডগা ক্ষীণবিষ সাপ I 
এর কামড়ে wis কখনে। মরে WD! অনেক অভিজ্ঞ লৌককেও দেখেছি” 
লাউডগাঁকে বিষধর সাপ বলে পরিচয় দিতে ١١ এই ভ্রান্ত ধারণার একমাত্র কারণ” 
বৈজ্ঞানিক পর্যবে্গণের অভাব | কাঁলনাগিনীর মতোই লাঁউডমার দাঁত আঁর 


es 


বিষগ্রন্থির গড়ন, কেবল এক্ষেত্রে আকার কিছুটা বড়। এদেরও ক্ষুদে বিষদীত 
(৪/৫ মিলিমিটার ) চোর়ালের পিছন প্রান্তে থাকে প্রায় ১৪1১৫টা ছোট দাতের 
পিছনে ৷ অত বড় হা করে কামড় দিতে বিষদাত ফুটিয়ে বিষ ঢালা প্রায় অসভ্য 
লাউডগার পক্ষে তাই বিষগ্রন্থি, বিষদাত, বিষীতের ভিতর সরু 77-7 
অস্ত্রের যোগান থাক! সত্বেও লাউডগা! বিষধর সর্পকূলে পাত পায় না | 

ক্ষীণবিষ পশ্চাত্দন্তী সাপ এমন আরো আছে, যেমন ate সাপ, মেটেলি 
সাপ ইত্যাদি । এদের পরিচয় নিভূ'লভাবে জানা দরকার প্রতিটি মানুষের | 
Saat বন্দ্যোপাধ্যায় 
“ডিসেম্বর ১৯৮০ 


_জনমেজয়ের সর্পযন্ঞ 


ঈনমেজয়ের সর্প্যজ্ঞ কি আজগুবি 
লুকিয়ে আছে ? 


২ ভারতে বর্ণিত জনমেজয় ছিলেন মহাবীর অজুনের প্রপৌত্র আর রাজা 
05751 পরিক্ষিংকে তক্ষক নাগে দংশন করেছিল, তাঁতে তিনি মারা 
NRI পিতার মৃত্যুর কারণ TAR, সেই রাগে সিংহাসনে আরোহণ করেই 
জনমেজয় তক্ষক সমেত সমস্ত সাপকে ধ্বংশ করতে মনস্থ করেন । তাই 
সর্পনিধন যজ্ঞ । যজ্ঞ রজ্জলিত হলো, মন্তবলে Tees LE SE 
ae আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো, মারা গেল দলে দলে | 
দেবরাজ ইন্দের সঙ্গে তক্ষক নাগের বন্ধুত্ব ছিল.। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের আশ্রয় 
নিল। frt পরাক্রমশালী ইন্দু তাকে রক্ষা করতে পারলেন না। অন্ত্রের 
ROU আকর্দণে তক্ষকও afc ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! শেষে আস্তিক 
মুনি এসে তাকে রক্ষা করজেন। অবশিষ্ট সর্পকূলও রক্ষা পেল । আস্তিক 
মুনির পিতা ছিলেন জরৎকারু মুনি, আর মাত৷ ছিলেন EF নাগের ভগিনী | 
সনেক আবেদন-নিবেদন করে আস্তিক মুনি রাজা জনমেজয়কে সর্পনিধন যজ্ঞ 
কে fra করলেন | পৃথিবীর বুকে বেঁচে রইল অবশিষ্ট সাপ । 
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সর্পনিধন ? না কি এর মধ্যে কোন ইতিকথা 


এখন এই গন্নকথার মধ্যে যে ইতিকথা লুকিয়ে আছে তা নিয়ে একটু 
আলোচনা কর! wie 

বর্তমানে নাগ বলতে সাধারণত আমরা আমরা বুঝে থাকি A সাপকে | 
সে হিসাবে নাগজাঁতির অর্থ সর্পকূল | কিন্ত অতীতে বিশেষ করে মহাঁভারতীয় 
যুগে আমর! দেখি, নাগ-জাঁতি ছিলেন মানব পরিবারেরই এক সম্প্রদায় 1 নাগের! 
ছিলেন মাঁনবজাতিরই এক অংশ ৷ অআ্যালপিনয়েড জনগোষ্ঠী থেকে এদের 
উদ্ভব বলে মনে হয়। নাগ-জাতি প্রধানত ছিলেন পর্বতবাসী। আর সেই 
অর্থে ই তারা নাগ বলে পরিচিত হন “aa অর্থাৎ পর্বতে বাস করেন, তাই 
নাগ । এই নাগজাতির সংস্কৃতি ছিল স্বতন্র_আর্য সংস্কৃতি এরা কোনদিন 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি | নাগজাতি ছিলেন বড় 114 ١ এই দুর্ধ্ঘতার পরিচায়ক 
হিসাবে তাঁরা সর্প-প্রতীক গ্রহণ করেছিলেন | নাগজ'তি সর্পপুজক ছিলেন না, 
att তাদের টোটেমও ছিল না| Baa সর্প-প্রতীক তারা মাথায় বা কাধে 
বহন করতেন | নাগজাতি সর্প-প্রতীক বহন করতেন বলেই ক্রমে RTT ‘নাগ’ 
একের অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে সাঁপও হয়েছে ৷ প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় নাগ ও 
সর্প সমার্থক ছিল না । পরবর্তীকালে দু-টি শব্দই সাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে_ 
দুয়ের অর্থের পার্থক্য কোনদিনই লোপ পায় নি ৷ মহাভারতে বর্ণিত নাগজাতির 
পরিচয়ে আমর! দেখি নাগ শব্দ মানুষ নাগজাঁতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । বস্তুত 
মহাভারতের আখ্যানিকাররা সরীস্প সর্পের গুণাগুণ যাহ্ছুয নাগজাতির ওপর 
আরোপ করেছেন। ফলে নাগ-চরিত্র কখনও সর্প-চরিত্রে, সর্প'চরিত্র কখনও 
নাগ-চরিত্রে পরিণত হয়েছে ॥ নাগ কখনও মানুষ থেকে সর্পরূপ গ্রহণ করেছে, 
কখনও সর্প থেকে মন্ুযারূপ গ্রহণ করেছে | 

আমাদের আলোচ্য cram কাহিনীতে আমরা তক্ষক নাগের নাম পাই । 
এই তক্ষক নাগ ছিলেন নাগবংশীয় একজন রাঁজা_সরীষ্পপ ait নয়। তার 
রাজধানী ছিল তক্ষশীলা ; এই ত্রক্ষণীলা ছিল বর্তমান পাকিস্তানী পাঞ্জাবের 
রাঁওয়ালপিত্তির কাছে | চন্দ্বংশীয় রাজ! জনমেজয়ের রাজধানী ছিল ইন্প্রস্থ | 
এই ইন্দপ্স্থের অবস্থান ছিল দিল্লীর প্রান্তে ৷ আখ্যাঁনকার সর্পযন্ঞের রূপ দিলেও 
আসলে এই যজ্ঞ ছিল সেই সময়কার নাগবংশীয় প্রধান তক্ষকের সঙ্গে আঁ্যবংশীয় 
তথা Fy প্রধান জনমেজয়ের সংঘর্ষ_ুদ্ধ। সংঘধকেই আখ্যানকার যজ্ঞ 
বলে বর্ণনা করেছেন ॥ নর্পবজ্ঞের অনুষ্ঠান স্থান ছিল তক্ষশীলা। অর্থাৎ ছুই 
পক্ষের যে যুদ্ধ হয়, তা, ঘটেছিল নাগরাজ 5 রাজধানী তক্ষশীলায় | 
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তক্ষকরে রাজা জনমেভয় আক্রমণ করেছিলেন। ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
ফলস্বরূপ উত্তর-ভারতে তখন কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আৰ্য রাজশক্তি ছিল 'না | 
চন্দ্বংশীয় রাজা পরিক্ষিতের শক্তি খুবই ক্ষীণ ইয়ে পড়ে। নাগরাজ তক্ষক সেই 
যোগে পরিক্ষিংকে দংশন করেন, অর্থাৎ তার রাজ্য আক্রমণ করে তাকে হত্যা 
করেন | Tate জনমেজয়ের বয়স ° সে-সময় চিল খুবই অল্প । পরিণত বয়সে 
তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তক্ষশীলা আক্রমণ করেন | বস্তুত 
রাজা জনমেজয যে তগ্গকের রাজধানী তক্ষশীলা আক্রমণ করে জয় করেছিলেন”. 
Tre তার 3 উল্লেখ দেখি : “জনমেজয় তক্ষণলায় প্রস্থান করলেন আর 
নাতিবিলঙে সেই প্রদেশ আপন: অধিকারে আনলেন [ga অধ্যায়, 
আদিপর্ব ] 

তক্ষক পরিক্গিংকে দংশন করবেন, এই কথা জানাজানি হলে কাশ্যপ নামে 
সর্দবিষ-চিকিংসক এক ated তাকে রক্ষা করবার Crm ইন্দপরস্তের দিকে রওনা 
ইয়েছিলেন। তক্ষক নাগ ক্ষপণকের (বৌদ্ধ সন্যাসীবিশেষ ) বেশ ধরে প্রচুর 
অর্থ দিয়ে কাশুপকে তাঁর কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এখানে তক্ষকের' 
TARE প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে তার কটনৈতিক চাল । তারপর বলা 
হচ্ছে_-পরিক্ষিৎকে দেওয়া কলের মধ্যে তক্ষক তাশ্রবর্ণের একটি কীটের আকারে 


লুকিয়ে ভিলেন | “থানে আবার তার HABE প্রকাশ পেয়েছে po ফলের মধ্যে 
লুকিয়ে থাকা এই 


ENT কীট ar ator সাপকে (অন্ধ সাপকে ) মনে 
করিয়ে দেয় | 
নাগরাজ তক্ষকের রাজধ 


[নী TAA] দখল করেই রাঁজা জনমেজয নিরস্ত 
হন নি, নাগবংশ সমূলে ধ্বংস করতে তিমি Soe হয়েছিলেন gp আস্তিক মুনির 
মাধ্যমে শেষ পর্ন এই ব্যাপক ধবংসলীন। বন্ধ হয়। আস্তিক মুনির মাতা 
বাস্থকি-ভগিনী নাগবংশীয় হলেও আস্তিক মুনির পিতা webs ছিলেন 
প্রাটোঅষ্্ালরেড--বিশেষ করে “hiss সর্প-জাতির (মানুষ) ETE | 
আর তখনকার অনেক (প্রোটোঅষ্ঠ্যালয়েডের মতো sat মুনিও ত্ৰাহ্মণা 
সং তির nine ছিলেন: ipee. arse atte جود‎ ুনিত 
প্রভাব-প্রতিপতি ছিল বলে মনে হয়| তাই তার পক্ষে ভনমেজয় ও তক্ষকের 
মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল | 

TOM যে tiga ছিল, উত্তর-ভারতে বহু মন্দিরে তক্ষক নাগ, বাস্গুকি নাগ, 
OMAP ইত্যাদি নাগ-নতার cafe মৃক্তিগুলো দেখলে তা বোঝা যাঁর! 
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মানুষেরই আদলে যুতিগুলি ক্ষোর্দিত। বৈশিষ্ট্য এই on মৃতিগুলির মাথায় 
রয়েছে প্রসারিত নাগফণা | এই সর্পকণা নাগেদের টোটেম ছিল নাঃ ছিল দুর্দান্ত 
পরাক্রমের প্রতীক | . 

মহাভারতে খাগুবদাহনের উপাখ্যান রয়েছে | এই উপাখ্যানেও আমরা 
তক্ষক নাগের দর্শন পাই।  অগ্রিদেব অগ্নিমান্্য রোগে ভুগছিলেন | ব্রহ্মা 
পরামর্শ দিলেন, খাগুববন ভক্ষণ ব! দাহন করতে পারলে তার এ রোগ সেরে 
যাবে । ইন্দ্র বাধা দিলেন, খাণ্ডুৱবন দহন করা চলবে না| তক্ষক নাগবংশীয় 
হলেও, আৰ্য তথা ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন না.। দেবরাজ ইন্দের সঙ্গে 
তার বন্ধুত্ব ছিল, একথ| মহাভারতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে | অগ্নিদেব 
তখন অর্জন ও শ্রীকুষ্ণের সাহায্য নিয়ে খাগুববন দগ্ধ করলেন | à 

খাঁগুবনের অবস্থান ছিল ইন্দপ্রস্থের কাছে যমুনা নদীর তীরে, বর্তমান দিলীর 
নিকটেই। সে-সময়ে খাওববনে তক্ষক নাগ A নিয়ে বাস করতেন | 
ইন্দপ্রন্থের কাছে নাগজাঁতির বাস Mee) কটকৌশলী See নিরাপদ মনে 
করেন fil তাই খাওবদীহনের ব্যবস্থা । তক্ষক তখন সেখানে উপস্থিত 
ভিলেন ii তক্ষকের পত্রী তাদের পুত্র অশ্বসেনকে নিয়ে সেই প্রজ্জলিত 
বনভূমি ত্যাগ করতে উদ্ধত হলেন, fre aaa STF শর তাঁর দেহ বিদ্ধ করে 
এবং তিনি মারা যান | অশ্বসেন অবশ্য পলায়নে সমর্থ হন | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই 
অশ্বসেন কৌরবপক্ষে যোগ দেয় | 

নাগ অর্থে ورور ماد‎ বিভ্রম অন্য কাহিনীতেও দেখা যায়। ATT 
وود‎ ভীমসেনকে বিষ প্রদান করে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন | ভীমসেন 
পাতালে তথা নাগলোকে নীত হন৷ ভীমসেনের মাত৷ aua পিতার মাতামহ 
ছিলেন write নাগ । নাগজাতির প্রধান বাসস্থান ডিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
অংশে po আর্যদের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাগজাতির বহু ব্যক্তি মধ্য ও 
পূর্ব-ভারতে অপেক্ষাকৃত সমতলে নেমে এসে বাঁষ করতে বাধ্য হন ৷ এটাই 
পাতালে আশ্রয় গ্রহণ | নাগজাতি প্রধানত পর্বতবাসী ছিলেন, বলেছি | 
বস্তুত তাঁরা সাধারণ বাঁসভূমির প্রত্যন্ত দেশে বাস করতেন ١ অরণ্যাঞ্চলেও বাস 
করতেন ৷ আবার বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত স্থলভাগে অথাৎ, 
ভেগে-ওঠা চড়ায় কিংবা বাঁশ পুতে মাচা বেঁধে বসবাসেও নাগজাতির প্রবণতা 
দেখা যায় ! পুরাণকারেরা একেই সমুদ্র বা নদীগতে বাঁস বলে বর্ণন| করেছেন | 
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“নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভীমসেন নাগলোকে কেন পৌছেডিলেন, তার তাতপর্য 
বোঝা যায় । 
অবনীভুৰণ ঘোৰ 


অগা ১৯৮০ 


সপাঘাত ও ওবঝা-গুনিনের কেরামতি 


Ac I PRA ERE LE 
(TES কয়েক আগে সাপে-কাটা এক রোগীর ‘কেস’ রীতিমতো চাঞ্চল্য এনেছিল 
: কলকাতা শহর ও শহ্রতলীতে। wae ও গুহাবিদার কাছে বিজ্ঞানের 
MIR a রকম শিরোনামে খবর ছাপা হয়েছিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে। 
ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতার শিয়ালদা অঞ্চলের এক হাদপাঁতালে ! 
এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সাঁপে-কাঁটা এক Ty রোগকে আন! হয়_ সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন' 
শরীর ফ্যাকাসে, মুখে ফেনা, বুকের ওঠানামা প্রায় বন্ধ। কেউটে ছোবল দিয়েছে 
পায়ে রোগী অজ্ঞান হওয়ার আগে নাকি তাই বলেছে | ডিউটিরত ডাক্তার | 
SEM অবস্থা আশঙ্কাজনক । তিনি সর্পবিষের ওষুধ ত্যা্টিভেনিন দিরাম 
ইঞ্জেকশন দিলেন বটে, তবে খুব ভরসা দিতে পারলেন না॥ মৃত্যু অবধারিত 
ial করে Gelb সআঁত্মীয়'পরিজনের! শিয়ালদার এক সাঁপের ওঝাকে AC 
গালের আর সাপের মনন পড়েন একটানা ١ দর্শকদের শর্ধা-বিন্থয়-বিহবলতার্ভরা 
চোখের সামনে রোগীর জান ফেরে, চোখ মেলে তাকায় সে। যম পরাস্ত হয় 
-গুনিনের কাছে ! কোথায় লাগে বিজ্ঞান ١ 
কাগজের খবর এইটুকৃই ছিল | আধুনিক সর্পবিশেষজ্ঞ এবং সপর্দংশনের 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা এই ঘটনার যে ব্যাখ্যা! দিয়েছিলেন টা, ভেতরের 
“তার নগণ্য কোন স্থানও পায় নি, কারণ অভিপ্রাকৃত ঘটনার বিজ্রম জিইয়ে 
রখলে ব্যবসায়িক লাভ.আসে, কায়েমী গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়ে। যাই হোক, সেই 
ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল-_লাকটিকে বিষধর সাপ কামড়েছিদ 
“ঠিৰ, তার শারীরিক লক্ষণ গেইরপই ছিল, কিন্তু সাপ তার বিষ টিক বিপজ্জনক 


Oy 


| 


মাত্রায় (lethal dose) ঢালতে পারে নি, কম বিষ ক্ষতস্থানে গেছে, আর সেটাই: 
রোগীর বেঁচে যাওয়ার প্রধান কারণ | যন্ত্রণা, আচ্ছন্নত|, অজ্ঞানতা; শ্বাসকষ্ট অল্প 
বিষের ক্রিয়াতেই হয়েছে । উপরন্ত রোগী আততায়ী সাপটিকে স্বচক্ষে দেখেছে__ 
তাতেই হয়েছে কাল ; ভয়ঙ্কর আতঙ্কে মানসিকভাবে সে WIS হয়ে পড়েছে | 
অন্পমাত্রার বিষে অসুস্থ হলেও, রোগীর মৃত্যু কখনোই হতো ন! (ডিউটিরত ডাক্তার 
হয়ত সপদংশনের ‘কেস’-এ খুব অভিজ্ঞ ছিলেন না, তাই পূর্ণ-ভরসা দিতে. 
পারেন নি)। তার ওপর হাসপাতালে দেওয়া ওষুধ আ্যার্টিতেনিনের দরুন বিষ 
প্রতিরোধ হয়েছে অনেকটা | এ-অবস্থায় আচ্ছন্ন অজ্ঞান ব্যক্তিকে মাথায় ঠাণ্ডা 
জল দিলে ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠারই SM] ওবা সেখানেই বাজিমাৎ করেছে, 
মন্োচ্চারণ তার একটা লোক-দেখানো কৌশল মাত্র | : 

শহরে নগরে গ্রামে গঞ্জে সর্পবাত চিকিত্সায় ওঝা-গুনিন-বাবাদের যা কিছ 
অলৌকিক কৃতিত্ব, অতিপ্রারুত শক্তি বা আধিট্দবিক ক্ষমতা বলে প্রচারিত তার 
আসল aes লুকিয়ে আছে দুটো বিশেষ জায়গার | এক হলো নিবিষ বা ক্ষীণবিষ 
সাপে way ; ছুই, ঢালা বিষের মাত্রার 3751١ বিষহীন সাপের দংশনে 
fasces বড় দুটো দাগ অনুপস্থিত থাকে, তবু আতঙ্কিত বিভ্রান্ত মান্য নিশ্চিন্ত 
হতে পারে না সব সময়, চিনতে ভুল করে। সেই সুযোগটা নেয় ওবা। 
বিষক্রিয়ার মিথ্যা ভয় ধরায় ; তারপর নান! তুকতাঁকে আপাত-অসুস্থ রোগীর 
মনোবল ফিরিয়ে এনে চাঙ্গা করে তোলে | 

বিষের তীব্রতা অনুযায়ী প্রত্যেক বিষধর সাপের একটি নিদিষ্ট মাত্রা (lethal 


: dose) আছে; যাঁর থেকে কম পরিমাণ বিষ রক্তে মিশলে রোগী প্রাথমিকভাবে 


হলেও বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হবে না, দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতায়‏ جود 


. ( power of resistance ( 7 বিপদ প্রতিহত হবে ( অবশ্য মানসিক শক্‌-এ 


মৃত্যুর ঘটনা মোটেই বিরল নয় ) | একজন পরিণত চেহারার মানুষের পক্ষে 
বিষের বিপজ্জনক মাত্রার একটি হিসেব পরের পাতায় দেওয়া হলো | 

wis জন্ত-জানোয়ারের ক্ষেত্রে এই বিষের মাত্রার মাপ অবশ্ত পৃথক হবে| 
বড় আরুত্তির জানোয়ার কিংবা! ছোট চেহারার Stel রক্তের প্রাণীকে (ব্যাঙ, 
গিরগিটি ইত্যাদি ) মারতে অনেক বেশি বিষ দরকার হয় | 

ছোবলের جود‎ ঢেলে দেওয়া বিষের পরিমাণ নানা কারণেই কম হতে পারে | 
তাঁছাড়া সাপ নিজেই সদ! ar থাকে, বাটিতি আক্রমণ করে পালানোর সময় দাত 
lares নোনা RE ل‎ 


$35 


ws a ভোমলাটিতি ফিড) 


Common krait (Bungarus caeruleus) ১:০ মি-গ্রা- 
শাখামুটি বা শঞ্খিনী 

Banded krait (Bungarus fasciatus) RU » 
"pe 

King cobra (Naja hannah) + NERO » 
কেউটে। গোখরে৷ 

Common cobra (Naja naja) to »م‎ 
চন্ত্রবোড়া 

Russel’s viper (Vipera russelli) 9২০ ” 
গেছোবোড়৷ 

Green pit viper (Trimeresurus gramineus) Sry p 


বিষ বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় ( মৃত্যুর জন্য ), তাই বিশেষ করে এদের ক্ষেত্রে 
প্রায়শই বিপদমাত্রার চেয়ে কম পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে পড়তে দেখা যায় | এইসব 
কেস অবৈজ্ঞানিক টিকিংসকদের কাছে সুবর্ণ যোগ এনে দেয়। মৃত্যু-আশঙ্কা- 
হীন রোগী। প্রাথমিক ean আর মনের জোর পেলেই ভালো হয়। মাঝখান 
একে ওৰা-গুনিনের দল বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ আর মন্ত্রে সাধারণ মান্গুষের 
সমীহ, শ্রদ্ধা, ভরসা আদায় করে جم‎ | এই DE সবচেয়ে মারাত্মক! 
অন্ধ নিঙ্রতায় বিপঞ্জনক বিষক্রিয়ার কেসপুলিও এদের হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুকে 
হাতে ধরে ডেকে আনা zx | টম যুঢতায় ate নিজেই নিজের জীবন বিপন্ন 
করে | 

বিপদমাত্রার বেশি বিষ দেহের রক্তে ভালোমতো মিশলে গুনিন-পীর-গুরু 
TM কোন রকম ক্ষমতাই নেই রোগীকে বাঁচায় । বাচাতে পারে কেবল 
আ্যান্টিভেনিন সিরাম, সময়মতো সঠিকভাবে দিলে। 

বিষ কখনে৷ নামে ন৷ ৷ ক্ষতস্থান থেকে ওই থক্থকে empto xp তরলটিকে 
OW করে আন। অসম্ভব । বিষ নামানো শেকড়, ধাতু, বিষঝাড়া পাথর, TAS 
TET Tee লোকঠকাঁনো কৌশলমাত্র (তথাকথিত দৈব-্ষমতাবানরা 
অনেকেই খুব ভালো ম্যাজিসিয়ান )। এসবের কোনরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 


Oy 


নেই ৷ ছূর্বলচিত্ মানুষের gp বিশ্বাসকে যুলধন করে এই জাতীয় মারাত্মক 
বুজরুকি আজও বিরাট প্রভাব ফেলে রয়েছে আমাদের সমাজে. 


ইন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জুলাই ১৯৮০ 


'নেউলের কীতি 


দেড় দুহাত aa) ছিপছিপে বর্শাফলার মতে! শরীর, ছিট-কালো ধূসর লোমে 
কমনীয় রূপ, ক্ষদে FT চার পায়ে ছুটে bal চঞ্চলমতি এই প্রাণীটির নাম নেউল 
‘বা বেজি, কেতাবী ভাষায় নকুল। একটু-আধটু ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল 
থাকলেই সেখানে নেউল থাকার সম্ভাবন! খুব । গ্রামাঞ্চলের (লোকেদের তাই 
খুব চেনা | শহরের লোকেরাও একে দেখে থাকবেন__অন্য পরিস্থিতিতে; | 
রাস্তার ধাঁরে, কোর্ট-কাছারি বা পার্ক-ময়দানে সাপের খেল! দেখিয়ে ওষুধ fate 
হয়_-সেখানে সাপের ঝুড়ির পাশে ইট বা খুঃটিতে Atel থাকে বেজি, ওষুধ 
ব্যবসায়ীর মূলধন | > 
চোখে-পড়। চেহারার জন্য নয়, বেজি বা৷ নেউল সম্পর্কে লোকের আগ্রহ 
একটি বিশেষ কারণে। সাপের বড় AF এই ছোট্র জানোয়ারটি নাকি এক 
চমকপ্রদ অলৌকিক গুণে গুণী। cfe সাপের ওষুধ চেনে_ গ্রাম মকঠলের 
প্রায় সকলের এই ধারণা | শহুরবাসীদের মধ্যেও অনেকেই নেউলের এই গুণের 
কথা জানেন ।-*“*কিভাবে এ ধারণা হলো? সাঁপে-নেউলের লড়াই এক দারুণ 
আকর্ষণীয় বিরল দৃশ্য! সাপের গন্ধ পেলেই দুরন্ত নেউল ছুটে যায়, লোম ফুলিয়ে 
লড়াই বীধায় ; ক্রুদ্ধ সাপ ফণা তুলে তীব্র ছোবল মারে বারবার, ক্ষিপ্রগতি নেউল 
সমান তালে তেড়ে যায় কিংবা পাশ কাটায় । হঠাৎ করে ছোবল খেয়ে গেলে 
ছুটে ছুটে চলে যায় আশপাশের বৌপজদ্গলে, বিশেষ এক বিষহর গাছের 
ডালপাতা চিবিয়ে বিষ কাটিয়ে আবার ফিরে আসে বিদ্যুৎ গতিতে; চলে 
দীৰ্ঘস্থায়ী লড়াই; শেষমেশ ভয়ঙ্কর সাপকে ALAS করে ঠিক যুদ্ধ জয় করে নেউল, 
সর্পবিষ-কাটানো গাছের গুণে তার মৃত্যু হয় না। “এরকম গল্প বহু লোকের 


৩৯ 


মুখেই: শোনা যায়। হুগলীর দুর্গাপুর গ্রামের বুড়ি পিসিমা+ কুচবিহারের' 
মাস্টারমশাই, আসামের তেভপুরের মাঝি মিঞাসাহেব, নৈনিতালের মালবওয়া 
কুলি, জয়পুরের বিজ্ঞান-সংস্থার কর্মী, কলকাতার অকিসবারু--সবার কাছে 
শুনেছি প্রায় একই কাহিনী একই ধারণার কথা । বিশ্বাস একটাই_বেজি 
সর্পবিষের বনৌষধি চেনে তার প্রকুতিদত্ত aig ক্ষমতায়, বিজ্ঞানীদের 
হাজারো পু'খিকেতাঁৰ আর আধুনিক aif পাল্লায় আসে না সে দেশজ, 
মধ একমাত্র নেউল ই নাকি সে গাছ চেনে আর চেনে জাচ্চা গুনিন, দু'দে' 
সাপুড়ে এবং স্পা ক্ষমতায় বলীয়ান কিছু ব্যক্তি । 

এই শেষের কথাটার প্রতিধ্বনি শোনা যায় হাট-বাজারের সাপ-েলুড়ে আর 
শেকড় বিক্রেতা আত্মপ্রচারিত ‘ero মুখে । কয়েকটা আধমরা সাপ আর 
শান্ত BT বেজির ছিটেফোট| লড়াই দেখিয়ে সববেত মুগ্ধ দর্শকদের সামনে 
একটা ছোট শেকড় আর © বা ৫ টাকা দামের মাছুলি তুলে ধরে শেকড়ের সাপ- 
ঠেকানো ‘অব্যর্থ গুণের কথা চমৎকার বাক্যবিস্তার আর আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি 
দিয়ে প্রচার করে তারা৷ শত সমস্তায় জরাজীর্ণ সাধারণ লোক বিশ্বাস করবার 
So) সহজলভ্য পরিত্রাণের উপায়ের ওপর নির্ভর করবার wy তৈরি হয়েই 
শাকে। দেই সুযোগে কুশলী মাছুলি-ব্যবসারী আধুনিক বিজ্ঞানীদের মুগুপাত 
করে, বেজির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আর তার নিজের বা শগুরু'র সাধনালক্ধ 
তার কথা উল্লেখ করে সামনে মেলে ধরে ue 
সেইসঙ্গে মাছুলি। বেশিরভাগ রিক্রেতা শেকড়টির কেউ 
কেউ ঈশূর মূল, THR বা করবী মূলের কথাও বলে | হাতে শেকড়-মাদুলির 
টাকা নিয়ে শেষ TC একটু-আধটু দ্বিধাসংশয় হচ্ছে যে ক্রেতার তাকে পুরোপুরি . 
RTS করতে মণিরাজ শেকড় সাপের মুখের সামনে এনে তাঁর মাথা নুইয়ে: 
দেওয়া হয় দেখেছি, শেকড়ের শক্তির প্রমাণ যেন এটি! 

এথেকেই সন্দেহটা দানা বেঁধে ওঠে | বেজির আজব কোন ক্ষমতা থাক 
বা না-ই থাক শেকড়ের যে কোন সর্প প্রতিরোধক বা বিষনিরোধক গুণ আজ 
পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নি সে তো আমাদের জানা | কলকাতায় খুব বেশি কাঁজের 
“বর পাওয়া না গেলেও মাদ্রাজ ও বোস্াই-এর সর্প গবেষণা কেন্দে দেশজ গাঁছ- 
গাছড়া নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংবাদ পাঁওয়া গেছে, কোন গুণ a 
বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায় নি আজ পর্যন্ত । তাই মণিরাঁজ গাছের শেকড়কে 
নিথিধায় লৌক-ঠকানো কারবার বলে বর্জন করা যেতে পারে | বা হাতে লাপের 


৪০ 


ফণা ধরে, ফশার সামনে শেকড় নিয়ে এসে সাপকে কাবু করার যে প্রদর্শনী সেট! 
নিছক হস্তকৌশল, আরেকট৷ চমতকার ফাকি ৷ 

এবার তাঁহলে সাঁপে-নেউলে লড়াইএর ব্যাপারে আসা যাক। যদ্দি কোন 
গাছ বা শেকড়ের সেরকম বিষরোধী গুণ আদৌ না-ই থাকে তাহলে নেউল 


- 


সাপের ছোবল থেকে কি করে নিজেকে বীচায়? কেন সে ছুটে ছুটে ঝোপের 
ভেতর যায়? আর কেনই বা সাপ-নেউলের যুদ্ধে বরাবর সাপই মরে, নেউল 
পরিত্রাণ পায়? এসব প্রশ্ন মাায় এসে যায় অবধারিতভাবেই | 
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সাপ নিয়ে কিংবদন্তী _] ৪ 


বেজিকে লড়াই জেতায় তার দুরন্ত গতি, অসম্ভব সতর্কতা ও তৎপরতা 
ধারালো দাতের সারি, আর ইচ্ছেমতো গা এবং লেজের লোম ফুলিয়ে তোলার 
'বৈশিষ্ট্_-কোন গাছপাঁতার ওষুধবিষুধের কোনরকম ভূমিক! নেই। লড়াইটা 
জমে সাধারণত কেউটে-গোখরো ( Cobra ) জাতীয় সাপের সঙ্গে, অর্থাৎ যে সব 
বিষধর সাপ ফণা ধরতে পারে তাঁদের সঙ্গে । এরা সাধারণত তাদের মোট 
দৈর্ঘ্যের তিন ভাগের এক. ভাগ উচু ফণা তুলে ছোবল মারে অর্থাৎ দেড় দু-হাতের 
বেশি সাপের নাগাল যায় না। বেভির পক্ষে এটুকু AIS) এড়ানো খুব . 
“হজ হয় ; চকিতে পাশে সরে গিয়ে কিংব| ছিটকে অনেকটা লাক দিরে ওপরে 
উঠে সাপের ঘাড় ব| ফণার পেছন দিকটা কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দয় (৪১ 
পাতার ছবি (দন )। সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতাঁও অবশ্ঠ ফেল্না নর, তাক্‌ বুঝে 
মারতে পারলে বেজির মরণের ঘণ্টা শোনা যাবে । কিন্ত এই নিশানার 
ব্যাপারে ছুটে! অস্থবিধা দেখা দেয় প্রথমত, সাপের নজর খুব প্রথর নয় GU 
কারণে সাপকে "us" বল হয়। এদের চোখে পাতা নেই, আছে কাচের মতে৷ 
স্বচ্ছ ঢাকিনা ব| brille | এর জন্য সাপ বস্তুর নড়াঁচড়াঁটা কেবল আবছাভাবে 
টের পায়) বেজির ছটফটে শরীর ود‎ করে ঠাওর করা তার পক্ষে কঠিন, তাই 
নিশানা ঠিক করে ছোবল মারাতেও গোলমাল হয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যাপারটা 
এমনিতে ছিপছিপে রোগাটে শরীর_ 
রর হয়ে দাড়ায় যুদ্ধরত নেউন। ফলে 
করতে না পেরে HE Wars সাপ বারবার 
ছোবল ফসকায়, ফোলানো লোমের মধ্যে দিয়ে ব্যর্থ আক্রমণ আছড়ে পড়ে 
মাটির ওপর ١ চতুর নেউল অবিরাম ছুটে বেড়ায় “ate উত্তেজিত করতে! 
ক্রমাগত ব্যর্থতা আর শক্তিষয়ে কমজোরী হয়ে পড়ে সাপ । নেউল গরম রক্তের 
OTH প্রাণী, ছোটাছুটি করে পরিশ্রম করার ক্ষমতা তার বেশি, অন্যদিকে 
ঠাণডারক্তের প্রাণী সাপ erar পরিশ্রান্ত হয়, বেশিক্ষণ তেজ আর Pacts! ধরে 
রাখতে পারে না, তাই যত সময় যায় নেউলের যুদ্ধজেতার সম্ভাবন] তত বাড়ে | 
নেউল বারবার চেষ্টা করে পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠে সাপকে 
আক্রমণ করতে ; সাপের মুখের ছুপাশে ছুই চোখ চারপাশে চকিতে নজর 
ঘসতে ASR সৃষ্টি করে। মানুষ, বেজি বা আরো অনেক জীব দু:চোখে 
এবমাথে দৃষ্টি ফেলার ( stereoscopic vision ) afa] পার, এতে নজর অনেক 
SF এবং সজাগ হয় à সাপ সেখানেও কাৰু ৷ 
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মাকিন সর্প বিশেষজ্ঞ জন Puerta মতে-_নেউলের রক্তে নাকি 
সাপের বিষ প্রতিরোধী এক বিশেষ গুণ আছে ; নেউলের সমান দেই-আয়তনের 
অন্যান্য অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে নেউলের রক্তে দশগুণ বেশি সর্পবিষ 
প্রতিষেধের গুণ রয়েছে, এর কারণে হঠাৎ কখনো সাপের কামড় খেলেও 05 
অত সহজে কাবু হয় ন! ৷ বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই এবং এই- তথ্যের 
সমর্থনও অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। 
বাস্তব ঘটনা হলো-_সাপের কামড়ে cafe কখনোই মরে না এধারণা একেবারেই 
ঠিক নয় । মরে, অনেক সময়ই মরে, যদি লড়াকু সাপ একবার অন্তত বেজির 
গায়ে দত ফুটিয়ে ভালোমতো বিষ ঢালতে পারে । তখন বেজি বাবাঁজীর 
বিষক্তিয়ার হাত থেকে আর কোনমতেই নিস্তার নেই, শেকড়-বাঁকড়ের চৌদ্দ 
পুরুষেরও ক্ষমতা নেই তাঁকে বাচায়। এটা ঘটে । একাধিক সাপুড়ের কাছে 
তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি-_সাঁপের ছোবলে বেজির মৃত্যু তারা 
crete । কয়েকবছর আনে দক্ষিণ-পূর্ব কসকাতাঁর কসবায় সাঁপে-নেউলের 
লোমহর্ষক লড়াই-এ নেউল এবং সাপ দুয়েরই মৃত্যু ঘটেছিল ١ পাড়ার লোকেরা 
একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল দুই যোদ্ধার মৃতদেহ ١ আমরা দেখে 
এসেছিলাম সেই যুদ্ধ-পরবর্তাঁ LTD | 

সবশেষে একটা কৌতৃহল হয়তো এখনে! উকিঝু*কি মারছে অনেক পাঠকের 
মনে_এই যে শোনা যায় লড়াই এর সময় নেউল থেকে-থেকেই ছুটে যায় 
কাছেপিঠের ঝোপের মধ্যে, সেটা, যদি বিষ নিবারক কোন গাছের সন্ধানে না 
যাবে, তবে যাঁয় কেন? এর উত্তরে প্রথমেই বলা দরকার, AA সব সময়ই যে 
ঝোপের মধ্যে ছুটে যাবেই তাঁর কোন মানে নেই। দুরন্ত এই জীবটি তাঁর 
অস্থিরতা আর গতিময়তা৷ দিয়ে সাপকে সর্বদা বিরক্ত বিভ্রান্ত রাখতে চায় এবং 
সেই উদ্দেশ্যেই কেবল বারবার ছুটে ছুটে এদিক-ওদিক ঘুরে আসে ৷ রণভূষি'র ° 
আশপাশে جه‎ ঝোৌপঝাড় থাকে (যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে, কেন না ঝোপ- 
জঙ্গলেই সাঁপ-বেজির লড়াই হয় বেশি ) তাহলে সে ক্ষণিকের ww ঝৌপে ঢুকে 
পড়তেই পারে, কিন্ত ফাক! মাঠে বা খোলামেলা, জায়গায় লড়াই বাধলে দুরন্ত 
নেউল ঝৌপ-জঙ্গল পাবে কোথায়? সেখানে ঝোপে ঢুকে বনৌষধি চিবিয়ে 
নেওয়া কিংবা! সেই বিশেষ গাছে দীত ঘষে আসার প্রশ্নও তাই আসেনা! 
কাজেই জঙ্গল থেকে বেজির সাপের ওষুধ চিনে নেওয়ার. অলৌকিক কাহিনী 
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আর ধোপে টেকে না) নিছকই এক ভিত্তিহীন বিশ্বাস ছাড়া, এর সপক্ষে আর 
কিছু বলার থাকে না 1 

সাপে-নে। 
সংগৃহীত 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অগাষ্ট ১৯৮৩ 


ডলের লড়াং-এর চিত্রটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত “Animals at war’ বই থেকে 


সাপের সঙ্গে চেনা পরিচয় 


“এক বেসরকারি হিসেবে দেখা যায় ভারতে প্রতি বছর সাপের কামড়ে প্রায় ২৫. 
হাজার লোক মরণাপন্ন হয়, তারমধ্যে পশ্চিমবন্েই হয় প্রায় ১০ হাজার | 
এদের ভেতর শতকরা ৫* ভাগই মারা যাচ্ছে ধরলে, "flics মৃত্যুর সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গে দাড়াচ্ছে বছরে পাঁচ হাজার | অথচ সরকারের স্বাস্্-ঘণ্তরের হিসেবে 
এই মৃত্যুর সংখ্য| (দখা যায় শ-পাচেক । এতটা ফারাক কেন? কারণ আছে | 
ও মত মাপের দাপট দূর গ্রামাধলেই বেশি, সেখানকার সর্পাবাঁতের সামানত 


ধৰরই aca বা হাসপাতালে আসে, তাই নথিভুক্ত রোগীর সংখ্যা! কম হওয়াই 
স্বাভাবিক। তাছাড়া সাপে কামড়ালেও প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রেই 
সপ্পদংশনের বিষক্রিয়ায় হয় না। 


সর্পাঘাতের ঘটনাগুলির মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ঘটে নিবিষ সাপের 
কামড়ে। তাতেও কিন্তু (রাগী মরে । মরে চূড়ান্ত আতঙ্কে, ace করে | 
TT আরেকটা কারণ হল! ওঝা-গুনিনের ওপর নিঙ্রতা। বিষাক্ত সাঁপে-কাটা 
রোগ, সামনে হাসপাতাল, দ্রুত আ্যা্টভেনিন দিলেই রোগী বেঁচে যায়, তবু ওঝার 


জড়িবুটি আর তুকতাকে ক্রমশ বিষে শরীর ‘হয়ে গেল, সকলের চোখের সামনে. 
এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আবার নিরীহ নিবিষ সাপ কামড়েছে, গুনিন 


তার কেরামতি দেখাতে ঘোষণা, করল--ভ্যঙ্কর জাতসাপে কেটেছে, আর সেই 
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ভয়েই রোগী প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কায় TE বন্ধ হয়ে মারা গেল-_এমন ঘটনার 
সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় | 

এইসব প্রতারণার বিরুদ্ধে যেমন সচেতনতা! গড়ে তোল! দরকার, তেমনি 
দরকার আমাদের অজ্ঞতা কমিয়ে আনা ৷ সাপ সম্পর্কে ধারণা কম থাকলেই ভুল 
ধারণার অবাধ ষাতায়াঁত হয় সেখানে | কোন্‌ সাপের বিষ আছে আর কোন্‌ 
সাপের ‘নই, এগুলি পরিষ্কার জান! থাকলে ওঝা-গুনিনের ধেশাকাথাজি কিংবা 
অহেতুক আতঙ্ক, দুএর হাত থেকেই কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায় বলে মনে হয়! 
অর্থাৎ উঠতে বসতে যে সর্পবাহিনীর সঙ্গে মোলাকাত হচ্ছে, তাঁদের চেহারা 
চরিত্তিরের সাথে وجوه‎ পরিচয়ও দৈনন্দিন জীবনে বিরাট উপকার এনে দেয়। 


সত্যি বলতে কি, আগাদের ভয় অনেকটাই অকাঁরণ, কারণ বিষধর সাপের 
সংখ্যা বাস্তবিকই কম | সারা বিশ্বে প্রায় তিন হাজার প্রজাতির সাপের মধ্যে 
তিনভাগের এক ভাগ মাত্র বিষাক্ত । ভারতে ২৫০এর কিছু বেশি প্রজাতির 
সাপ রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৪০টি প্রজাতির att বিষধর (সমুদ্র-সাপকে বাদ 
দিয়ে)। পরিবার বা গণ ( Family ) বিচার করলে কেবল চারটি পরিবারের 
সাপ মারাত্মক বিষ ধরে | সাপেদের বিস্তর শ্রেণীবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক নামকরণ 
কর! হয়েছে ١ সে-সব জটিল আকাআকিতে যাবো না, কেবল বাংলাদেশের 
হাটে-মাঠে যে সাপ সচরাচর চোখে পড়ে তাদের ন্যুনতম পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা 
করব | 

সাদামাটা শ্রেণীবিভাগে তিন শ্রেণীর সাপ রয়েছে £ এক, উগ্রবিষ বা তীব্র 
বিষ att কামড়ে মৃত্যুর আশঙ্কা, থাকে | দুই, ক্ষীণবিষ সাঁপ--যাদের 
বিষের মাত খুবই কম, কামড়ালে Patent সুতার er থাকে না। তিন, বিষহীন 
বা নিবিষ জাপ-_ঘাদের বিষ নেই, কামড়ালে ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, তবে 
বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর প্রশ্নই আসে না | 

দুর থেকে দেখে সাঁপ চেনার বড় অন্থবিধা হলো একই প্রজাতির att, 
অঞ্চলভেদে বা! প্রকারভেদ কিছুটা পৃথক চেহারার হয়। আবার ছোঁট থেকে বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপের গায়ের রঙ ও প্যাটার্ন বা زو‎ কম-বেশি পরিবতিত 
হতে থাকে | অল্পকথার পরিচয় দিতে চাই বলে পরিণত বয়সের সাঁপের কথাই 


উল্লেখ করব | 
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উগ্রবিষ স'প 
651131531 (Common Cobra ) 


ফণার ওপর Oder খুরের fs, তাই গোখরো নাম । অভি-ভক্ভিতে একেই 
লোকে বলে কৃষ্ণের পদচিও। অনেক Oras চশমার মতো চিহ্নও দেখা যায় | 
নাম__খরিশ, কানী-গোখরো, ত্প ( মেদিনীপুর) 
কণার নিচে দুপাশে কালো গোপ ফুটকি 


থাকে। গায়ের রঙ সাধারণত বাদামী হলুদ, কালে| কিংবা লালচেও 29 | 


ঘাড়ের নিচে মাব-শরীরে গোটা কয়েক কালো পটি বা arte থাকে; কখনো 
শরীর জুড়ে ফুটকি বা চেক প্যাটার্ন 

15 ‘ফোন’ করলে বুকের রক্ত হিম হয়! 
তবে মানুষের সঙ্গে এদের কিছু ভানপহেচান "HE! সাধারণত পোড়ে বাড়ি, 
ইটের tal, উচু চিবিতে ঢুকে থাকে। ইদুর খেতে হ্রদম বসতবাড়িতে চলে 
আসে । এমন ভয়ঙ্কর একটা সাপ, 


ঘর দালানে সাফাং মিলে যায়, তাঁই এদের 
নিয়ে অনেক লোককথা আর কিংবদন্তী প্রচারিত হয়েছে। 
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কেউটে (Indian Cobra ) 

একই প্রজাতির সাপ বলে গোঁখরোর সাথে মিস খুব ৷ ফণাবর সাপ । ফণার 
ওপর cata চিহ্ন । ala গৌখরোর চেয়ে ছোটই হয়, ফুট পাচেক। সাধারণভাবে 
কালচে গায়ের রঙ; গাঁ খয়েরি বা৷ হলুদ রঙ-ও হয়। ফণার নিচে দু-পাঁশে 
কালে! গোল ফুটকি। আরও নিচে দু চারটি আড়াআড়ি কালচে পটি রয়েছে ١ 
দেহ জুড়ে ফুটকি, চেক ইত্যাদি নানা প্যাটার্ন চোখে পড়ে । রূপবৈচিত্রা আর 


বাসস্থনিভেদে কেউটের অনেক নাম-_পদ্মকেউটে, আলাদ, মাঁকড়া কেউটে 
ইত্যাদি | 

অত্যন্ত রাগী আর ক্ষিপ্রগতি সাপ | যখন তখন dem করে আর চকিতে 
wal তোঁলে। মানুষের সঙ্গে বেজায় "eel! সচরাচর খানা-ডাঁবা কিংবা! 
ধানক্ষেতে থাকে | জলেও নামে, যেমন পদ্ম-কেউটে | গোঁখরোর মতো ঘর- 
দালানে সহজে এরা আঁদে না, তবে হাটে-মাঠে চোঁখে পড়ে খর! প্রাত্যহিক 
জীবনে জড়িয়ে আছে বলে এদেরও বুদ্ধিবৃতি হালচাল নিয়ে অনেক আজপ্তবি 
গল্প প্রচলিত আছে | 


pups (King Cobra ) 
কথায় বলে সাপের রাজ! gy | রাজাই বটে_ দীর্ঘ নাম শরীর, বারো- 


চোদ্দ ছুট লঙ্গা। দৃপ্ত ভঙ্গীতে we উচু ফণা তুলে নিশ্চল হয়ে দাড়ায় শত্রুর 
মোকাবিলায় ৷ শঙচুড়ের cen কেউটে গোখরোর মতো চওড়া নয়, কিছুটা 


৪৭ 


গোলাকৃতি। গায়ের রঙ বাদামী বা সবুজাভ 
হলুদ, পেট ও গলা সাদাটে হলুদ | WR জুড়ে 
নানারকম ছোপ বা চেক প্যাটার্ণ (দখা যায়৷ - 

“SRE লোকালয়ে আদৌ থাকে না। 
গভীর জঙ্গলে ভেজা জায়গা এদের পছন্দ | 
পাহাড়ী এলাকাতেও খা যায়। পাখি, 
PIB আর অন্য সাপ এদের খাদ্য । 
জলপাইগুড়ি, দাজিলিং, বীকুড়া, পুরুলিয়াতে 
"BU রয়েছে; আর আছে Beste ময়ূর- 
SCT জঙ্গলে | 

লোকবসতির বাইরে থাকে বলে এদের 


কামড়ে মৃত বা আহতদের সংখ্যা তেমন খুব 
বেশি নয়। 


চজ্দবোড়া। (Russel's Viper) 
TE অতি পরিচিত সাপ । এয কামড়ে আর ফণা আর ভোগান্তি হয়, 


চন্দন-হলুর্দ কিংবা উজ্জল বাদামী রঙের ওপর প্রায়গোলাকার চাকা চাকা দাগ 
তাকে ঘিরে কালো রঙ-এর বেড় ١ পেটে এই চাকা-চিহ্ু ন! থাকলে সাদার ওপর 
ছোট কালে! ছোপ । মোটাসোটা, শরীর; চ্যাপ্টা তেকোণী মাথা | সহজেই 
চেন! যায়। প্রকারভেদে অনেক নাম-_চন্দনবোড়া, উলুবোড়া, TERE ইত্যাদি | 
TE উত্তরতন্ত্রে এই সাপকেই “গোনস" সর্প বলা হয়েছে | 

অত্যন্ত অলস সাপ | চট করে কাউকে আক্রমণ করতে চায় না, কিন্ত €x 
পেলে a বিরক্ত হলে চকিতে ঝাঁপিয়ে কামড়ার ৷ চন্দরবোডার ফৌসানি 
জোরালে! আর একটানা, দূর থেকে শোনা যায়। 

সাধারণত খোলা জায়গার থাকতে চায়। মোটামুটিভাবে নিশাচর | Pun, 
ব্যাঙ, পাখি এর প্রিয় খাবার ١ ইঁদুরের খোজে সন্ধ্যে বা রাত্রে গৃহস্থ বাড়িতে 
ঢোকে ৷ চন্দ্রবোড়া ডিম দেয় না বাচ্চ। প্রসব করে | 

একট! লক্ষণীয় ব্যাপার হলো--এ সাপের ফণা নেই। অধিকাংশ সাপেরই 
ফণা নেই। কেবল গোখরো॥ কেউটে, spec তিন বিষধর সাপ ছাড়া 
HOT আর কোন সাপ ফণা ধরতে পারে না। 


কালাচ (Common Krait) 
সবচেয়ে মারাত্মক সাপ, তীব্রতম এর বিষের প্রতিক্রিয়া । 3913 ছোটই, 
তিন-চার ফুট হয়। রোগাটে সাপ, ছোট মাথা ١ পিঠের রঙ কালো, কালচে 
নীল কিংবা গাঢ় খয়েরি। তার ওপর আড়াআড়ি সাদা, ছোপের পটি রয়েছে 
অনেক ক্ষেত্রে। প্রচুর উপ-প্রজাতি আছে কালাচের, সেই মতো নাম আর 
চেহারাও কম-বেশি পৃথক। কালোচিতি, চিতিবোড়া ডোমনা, গোদ্বাচিতি 
দক্ষিণ ২৪-পরগণায় এর নাম শিখরটাদা! বা শিয়রচাদ! ; বোধহয় চোখের সামনে 
মাথার ওপর সাদা দাগ থেকেই এই নাম। চামরকশা৷ সাপটিও সম্ভবত এই 
কালাচগোত্রীয় তীব্র বিষধর সাপ 1 
বিষের তীব্রতা ভয়ঙ্কর হলেও কিন্তু কালাচ রীতিমতো শান্ত সাপ | কামড়াতে 
جوع‎ না প্রায় ( ঠিকমতো! দংশন করলে অবস্ মৃত্যু প্রায় অবধারিত ) | সারাদিন 
কুঁড়ের মতো দিন কাটায়, রাত্রে শিকারের খোজে বেরোয় | ক্ষেতখামার থেকে 
দালান-কোঠা সর্বত্রই এর বিচরণ খাট ব! চৌকির নিচে, বিছানা-বালিশের 
ফাকে দিব্যি ঢুকে থাকে ١ ঘুমের মধ্যে গায়ে হাত পড়েছে তবু কালাচ কাটে নি, 
৪৯ 


এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে ١ সাধারণত স্ত্রীপুরুষ একত্রে ঘোরাফেরা করে | 
. একটি চোখে পড়লে অপরটি কাছে-পিঠে থাকবে ধরে নেওয়া ঘায়। 

__ কালাচের সঙ্গে চিতি সাপের গোলমাল হয়ে যাঁয়। ছুটি সাপই নিশাচর . 
এবং অনেবক্ষেত্রে চেহারাতেও কিছু মিল আছে । কিন্ত কালাচ ( অর্থাৎ 
কালোচিতি, ভি ইত্যাদি) মারাত্মক বিষধর আর চিতি (অর্থাৎ চিত 


8 coo apps Var ws em সব ছে চিতি 
সাপ আকারে ছোট হয়। 


শীখামুটি বা শখ্িনী (Banded Krait) ও 

, চমৎকার চেহারা! | এর একান্ত নিজস্ব রূপবৈশিষ্ট্যের জন্য চেনা খুব সহজ | সারা 
দেহ বরাবর Gne ইঞ্চি চওড়া stom আর হলুদ পটি বা ব্যাও সাজানো পর 
পর । কখনো কখনো! হলুদ অংশের ওপর কালে। ছিট ছিট থাকে । কালো পির 
জায়গায় অনেক সময় কাল্‌চে বেগুনি রঙ চোখে পড়ে। চার-পাঁচ ফুট m] হয়। 


_ মাঝারি রকমের মোটা দেহ। লেজের ডগা থ্যাবড়ানো চ্যাপ্টা ( এর জন্য একেও 
অনেকে দু-মুখো| সাপ বলে থাকে )। পশ্চিমবঙ্গে মধ্য আর উত্তরাঞ্চলেই শীখামুটি 


to 


বেশি দেখ! aa) এর অন্য নাম “feet! রাজসাঁপও বলে। মেদিনীপুরে 
বলে রানাসাপ ; কোথাও পাঁনিচিতা ( জল পছন্দ করে বলেই হয়ত ) ١ 


ape বিষধর সাপ, কিন্তু এ সাপ কাউকে কামড়েছে বলে প্রায় শোনাই 
যায় al 1. pete অলস | কালাচ, চন্্রবোড়ার চাইতে বহুগুণ বেশি শান্ত উত্ত্যক্ত 
করলেও ফস করে না বা তেড়ে আসে ন! ৷ ছোট ছেলে শীখামুটি নিয়ে খেল! 
করছে-_এ «9 অনেকে দেখেছেন | চরম নিক্িয়তার জন্যই অনেকে একে 
বিষহীন বলে ভুল করে। আবার উল্টো ধারণাও আছে, শঙ্খিনী কামড়ালে 
সারা শরীরে গোল গোল কালে ze. ছাপ পড়ে যায়__এমন উট বিশ্বাসে 
অনেকে বৃথা আতঙ্কিত হন | 

ঝোপে-জঙ্গলে আর খাঁল-বিলের পাশে দেখা যায় । জল পছন্দ করে। . 
ইদুর ব্যাঙ ছাড়াও অন্য সাপ এদের প্রিয় ea) মড়ার মতে| নির্জীব হয়ে পড়ে 
খাকে। আধা-অন্ধ' অন্যান্য সাপের! ঘুরতে ফিরতে শীখামুটির কাছে গিরে 
পড়লেই দৃক! শেষ mudo কয়েক বছর. আগে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে 
দুটো শাখামুটি পাঁদিরে গিয়েছিল । এদের একটি স্থানীয় লোকের হাতে ধর! 
পড়ে মার! যায় | 


গেছে! বোড়া ( Pit Viper ) 
বিষের তীব্রতা মাঝারি মাত্রার! কামড়ালে জালা হয়, মৃত্যুও হয় কখনো 
কখনো । চোট সাপ, দু-আড়াই ফুট দীর্ঘ । চ্যাপ্টা তেকৌণা মাথা, ঘাঁড় থেকে 
আলাদা করে চেনা যাঁয়। মূলত উজ্জল সবুজ বা ANTS গায়ের রঙ ; তার ওপর 
দু-এক ক্ষেত্রে কালো! ফুটকি থাকে। দেহের দুপাশে সাঁদা রেখা থাঁকে বেশির 
eM ক্ষেত্রে । পেটের রঙ সাদী বাঁ সবুজাভ। ভারত ও বাংলাদেশের সরব 
প্রচুর চোখে পড়ে 1 দক্ষিণ ২৪-পরগণ৷ ও সুন্দরবনে সকলেই দেখে থাকবেন । এদের 
দু-চোখের নিচে ঠোটের ওপর দুটো কালো গর্ত থাকে। এগুলি হলো (Pit) 
- তাপ অন্থতবের বাড়তি gf ١ 

ঘরোয়া সাপ নয়। নামেই বোবা! যায় বৃক্ষবাসী সাপ । বড় ঝোপ, 
বাশবন, উচু মাচাতে দেখা ঘায়। বড় একট! ঘোরাফেরা করে না। খুব বেশি 
দুরন্ত বা উগ্র নয়, বরং কিছুটা অলসই বলা চলে | পাখির otal, গিরণিটি ধরে 
খায়, Sane খায় | গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলে চোঁখে পড়া মু*কিল ١ 


t» 


SAS সময় সবুজ দেহের জন্য লাউডগা সাপের সঙ্গে গোলমাল হতে পারে । 

বাংলাদেশের উগ্রবিষ সাপ বলতে এরাই। সারা ভারতে এদেরই প্রজাতি 
রয়েছে। কেবল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ফরসা বা রাজবংশী ( Saw Scaled 
Viper ) সাপ ca] একমাত্র বিষধর সাপ যা বাংলায় প্রায় দেখা যায়না। এ 
সাপ উগ্র প্রকৃতির, দৈর্ঘ্যে ছোট (ছুফুট )। অল্লেতেই ছোবল মারে, কিন্ত 
বিষের ভয়াবহতা তুলনামূলকভাবে কম | প্রবাল-সাঁপ আর সমুদ্রসাপেরাও 


বিষধরের দূলে পড়ে বটে কিন্ত আমাদের রোজকার জীবনে এদের সাক্ষাৎ মেলে 
শা বলে আলোচনা করছি না। 


খড়খড়ি বা র্যাট্‌ল্‌ সাপ ( Rattle Snake ) 
afte বাংল! নাম ‘বড়খড়ি app, কিন্ত বাংলাদেশ বা! ভারতবর্ষে এই সাপ ani 
যায় না। অব TE লেক সম্পর্বে মানুষের কৌতুহল রয়েছে প্রচুর । 

মাকিন দশের উগ্রবিষ সাপ। কানাডা থেকে আর্জেট্িনা_ বিস্তৃত অঞ্চলে 
র্যাট্ল্‌ সেক বছ-পরিচিত, বহুগবেষিত, বহু কিংবদন্তীর নায়ক | এদের লেজের 
ডগায় গোল গোল বালার মতো কয়েক্ষটি শক্ত খড়খড়ি গায়ে গায়ে লেগে থাকে 
আলগাভাবে | এগুলি হাড়ের টুকরো নয়, গায়ের খোলসের প্রান্তভাম শক্ত হয়ে 


খায়, আর প্রতিবার খোলস ছাড়ার সময় একটা করে খড়খড়ির সংখ্য| বাড়তে 
থাকে লেজের প্রান্তে | ; 


সাপ লেজ নাড়লেই খড়খড়ির আল্গা বালাগুলি গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি লেগে 
SEAS IAT শব্ধ হয়। শতকে ভয় পাঁওয়ানোর জন্য র্যাটল, সাপ দ্রুত 
লেজ নাড়িয়ে শব তোলে। একটি পরিণত সাপের খড়খড়ি a বাগার সংখ্যা 
সাধারণত ৮1১০টা হয়ে গেলে পুরনোগুলো ভেঙে যায়, তারপর ফের জমতে থাকে 


নতুন করে। ভাইপার গোত্রের রাগী বিষধর সাপ । দক্ষিণ আমেরিকায় এ সাপের 
দংশনের ঘটনা যথেষ্ট বেশি | 


২ 


ল্লাণবিষ সাপ 


সব ক্ষীণবিষ সাপই আকারে সরু। ফলে বিষগ্রন্থি ছোট হয়, তাতে বিষের 
পরিমাণ GES কম sioe. আন্পাঁতিকভাবেই বিষদাত ক্ষুদে_এক ইঞ্চির 
পাঁচছ ভাগের একভাগ মতন হয়। বিষদীতও একেবারে কাঁধকর নয়, কারণ 
ওপর-চৌয়ালের (ম্যাক্সিল৷) দাতের সারির একদম ভিতরদিকে থাঁকার ফলে 
কামড়ানোর সময় Rants কাজে আসে না'। ( ্মরণ করবেন, বিষধর সাঁপের 
fits থাকে মুখের সামনের দিকে ) অর্থাৎ বিষদীত RR ক্ষতস্থানে বিষ 
ঢালতে হলে ছোট্ট সাপকে মস্ত বড় হী করে কামড়াতে হবে, যা কাঁ্যক্ষেত্রে ঘটে 
না। তাই ক্ষীণবিষ সাপের কামড়ে কিছু জালা যন্ত্রণা কখনো হলেও বিষক্রিয়া 
বড়-একটা হয় না। এদের পশ্চা্বিষদ্তী বলা হয় । 


লাউভডগা। ( Green Whip Snake ) 
সরু লিকৃিকে সবুজ শরীর, যেন লাউগাছের ডাঁটাটি ৷ লম্বায় তিন সাড়ে-তিন 
ফুট হয়! চাঁবুকের মতে| চিকণ, দীর্ঘায়িত লেজ! চোখা মুখ ৷, পিঠের রঙ 
আমাখোঁড়া উজ্জল সবুজ, তাতে আবছা! ধুসর প্যাটার্ন থাকে । পেটের রঙ 
সাঁদ্বাটে সবুজ ৷ : 

লাউডমার চোখে পড়ার মতো বড়ো দুই চোখ রয়েছে অনেকটা! সামনের 
দিকে । এর জন্য, এদের দৃষ্টিশক্তি বেশি | কমনীয় শরীর দুলিয়ে লক্ষ্যভেদে 
দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে মনে হয় যেন সম্মোহিত করছে; বুকের রত হিম হয় যেন। 
লাউডমার সন্মোহন-ক্ষমতার গাঁলগল্প এই কারণেই প্রচারিত। দিনমানেই 
চলাচল করে । ছোট-বড় গাছ, ঝোঁপ-বাড়। লাউি কুমড়োর মাচা, সর্বত্র দেখা 
যাঁয়। বেশ ক্ষিপ্র। সবসময় ভয়ে সজাগ চোখ | ওপর থেকে শরীর ঝুলিয়ে 
কপালের রে কিংবা চোখে SIND ধারণার কোন ভিত্তি নেই। 
আরও পাঁচটা সাপের মতই তয় পেলে যে-কোন জায়গায় কামড়াতে পারে এরা | 

লাউডগ৷ fex পাড়ে নাঃ বাচ্চা দেয় | 


কালনাগিনী ( Ornata বা Flying Snake ) 

RS কিংবদন্তীর সাপ | মনসাঁমজ্গলের লখিন্দরের দুর্ভাগ্যের কথা কেনা 
অথচ দেখুন, পুরো কাহিনীটার মৌড়ায় গলদ, কা্নাগিনী আদৌ. 
«exe তেমন উগ্র নয়। few দোষে বৃথাই লোকে 


«e 


জানে | 
বিষধর সাঁপই নয় | 


এর নামেই আতঙ্কিত হয়। অথচ দারুণ রূপসী (কিংবা রূপবান ) সাপ | সবুজ, 
সবুজাভ, হলুদ বা৷ কাঁল্চে. সবুজ শরীরে লাল হলুদ সাদা কালো ছোপ অথবা 
ফুটকি চমৎকার প্যাটার্ন করে থাকে | এই নানারঙে চিত্রিত দেহই একে চিনিয়ে 
দিয় (সহজে ১ বাসরঘরে ক্রুদ্ধ বেহল! কালিনাগের গায়ে শীখা-সিপ্দুর ঘষে “দাগ” 


করে দিয়েছিল__এমন , লোক-ভুলানো গল্প প্রচার করতে আয়াস লাগে না | 


তবে উপপ্রজাঁতি ভেদে সব কালনাখিনীর একপ্রকার দেহ-চিত্রণ হয় না। এদেরও 
ছিপছিপে শরীর, ছুট চারেক লম্বা হয়। চোখ বড়। লেজও বড় a | 

রাত্রে নয়, দিনেই এদের বিচরণ | ঝোপে-জঙ্দলে যেমন থাকে, লোকালয়েও 
তেমন আসে টিকটিকি, fief, ছোট পাখি, পোকা-মাকড় খেতে। বেশ 
চটপটে TIT 1 খাঁড়া গাছ, বাড়ির TTT কানিস, ইত্যাদি বেয়ে উঠে পড়ে। 
বাতাসে খানিকটা ভাসতে বা গ্লাইড করতে পারে-_এভাবে সাত-অটি ফুট অবধি 


লাফিয়ে চলে যায় | TTS একটু পাহাঁড়ী এলাকা এরা পছন্দ > | 
কালনাদিনীর অন্ত নাম কালিন্দী। = 


এরা ডিম দেয়, সরাসরি বাচ্চা দেয় a | 


মেটেলি ( Indian Egg Eater ) 


গ্রামবাংলার অতি-পরিচিত সাপ। খানা-ডোবা pur জলে 


রেখাও দেখা যায় পিঠে অনেক সময় । মহন পেট যুলত সাদা, তার ওপর 
কালো দাগ থাকে। মুখের সামনে থেকে চোখের ওপর দিয়ে গল! পর্যন্ত কালো 
রেখা নেমে গেছে । এভাবে চোখের ওপর দিকটায় কাল্চে রঙ থাকার জন্যই 
বোধহয় একে কানা-মেটেলিও বল৷ হয় | 
ফুট তিনেক زود‎ হয়৷ সচরাচর মানুষকে কামড়ায় না, বেশ ভীতু সাপ | 
জলাশয়ের আশেপাশে হাস-মুরগীকে এ সাপ কামড়ায় বটে কিন্তু ডিম খেতে 
এদের (দখা যায় না । এর ইংরেজী নাম ‘এগ ইটার’ কেন হলো আমাদের জান! 
নেই । 
মেটেলি সাপ লাউডগার মতে৷ সরাসরি বাচ্চ! দেয় | 


“St সাপ ( Indian Cat Snake ) 
খুব রাগী সাপ ৷ সামান্য উত্যক্ত হলেই তেড়ে কামড়ায় । আক্রমণের সময় 
সামনের দেহাংশ প্যাচ দিয়ে REN করে মাথাটা উচু করে তোলে, তারপর শরীর 
ফুলিয়ে লেজ নাড়িয়ে বড় হা করে কামড়াতে আসে ক্ষিপ্র গতিতে ৷ খুব জেরী 
আর উগ্র। শত্রুকে বারবার আক্রমণ করেও যেন শান্তি হয় না । ক্ষীণবিষ 
সাপ, তাই মারাত্মক কোন বিপদ এর থেকে হয় না। 

ফুট তিনেক mp রোগাটে দহ । راود‎ সরু লেজ । খয়েরি কিংবা বাদামী 
শরীরে পিঠের Rite) বরাবর উন্টানো! %-চি্ছের কাল্চে হলুদ ভোরা। লেজের 
দিকে মিলিয়ে গেছে | পেটের রঙ সাদা ; অনেক ক্ষেত্রে পেটের দু-পাশে কালো! 
ফুটকির সারি দেখা ate | মাথায় খয়েরি foe | চোখ বড়। চোখের তাঁরা 
অনেকটা! বিড়ালের চোখের মতো তাই ক্যাট স্নেক নাম | 

সাপের থাকা-খাওয়া প্রধানত গাছেই। দিনের বেলায় বেরোয় কম |‏ وي 
রাত্রে লোকালয়ে অনেক সময় চলে আঁসে | শিকারকে শরীরের পাকে চাঁপ‏ 
দিয়ে মারে। বাংলার ঝোপে-ঝাঁড়ে-জন্দলে যথেষ্ট চোখে পড়ে ৷ বঙ্করাজ এরই‏ 
নাম। ওপার বাংলায় কীড় সাপকে OT সাপও বলা! হয়‏ 
পরিচিত ক্ষীণবিষ সাপ এরাই। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে‏ 
নেবার জন্ত এদের ন্যুনতম পরিচয় দেওয়া হলো।‏ 


E 


নির্দিষ সাপ 


বিষক্িয়ার বানাই নেই, তাই এদের ক্ষেত্রে মৃত্যুভয় থাকে না, কিন্ত বিপদের 
ভাবনা থাকে খুব | অজ্ঞতার দরুন প্রবল আতঙ্কে হৃদ্যন্ত বিকল হতে পারে, 
আবার ধূর্ত ওঝা-গুনিনেরা এ-জাতীয় সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেই লোক-ঠকানোর 
ফিকির করে বেশি (এসব আলোচনা আগেই করা হয়েছে)। সর্পজগতে 
নিবিষ সাপের সংখ্যাই বেশি । অধিক নজরে আসে এমন সাপের" ম্যনতম 
পরিচয় Herts চেষ্টা করছি ৷ 


ঘরচিতি ( Common Wolf Snake ) 


খুব চোখে পড়ে । বাংলার মান্য চিতি সাপের সঙ্গে যেন ওঠে বসে । ঝোপে-' 
বাড়ে, ভাঙা পাচিলে, খানা-ধন্দ-গর্তে, ঘরের আনাচে-কানাচে, কারিশে, দোতলায় 
كك‎ দেখা যায় । বিভিন্ন নামে ঘরচিতির পরিচয় à শুধু চিতি, কেঠোচিতি 
(কোঠা বাড়িতে দেখা যায় বলে ?, কেঁথো চিতি ( chen শব্দের মানে দেওয়ান), 

ঘরমণি, চালবাউিনী, ঘাউনি-_এরকম অনেক নাম। 

ছোট সাপ, হাত দুয়েক লঙ্কা হবে। রোগা। তবু তেজ খুব। অন্পেতেই 

ভিড়ে কামড়াতে আসে৷ থুব ক্ষিপ্র। ঝটিতি পালাতে চার | কামড়ালে 
বিশ রক্তপাত হ্য়, ফুলেও যায়, কিন্ত আপনিই সরে যায়, ভয়ের কিছু থাকে না। 
বাদামী বা খয়েরি পিঠে সাদা ছোপ বা রেখা “দখা যাঁয়। মাঝে মধ্যে কালচে- 
mm চিতিও চোখে পড়ে। পেটের রঙ tê | -চোয়ালের সামনের দ্বিকের 
দীতগুলি ছোট কিন্ রীতিমতো তীক্ষ, নেকড়ে বাঘের Ro দীতের মতে! | 

সেই কারণেই বোধহয় এর ইংরিজি নাম উল্ফ CF | 


দিনের বেলায় এদের cq 


রাফের| কম। মূলত নিশাচর | ছোট, ইদুর, 
টিকটিকি, ব্যাঙ-_-এসব খুঁজে বেড়ীয়। 


‘চিতি’ নামে পশ্চিমবাংলার লোক ঘরচিতির সঙ্গে কালাচ সাপকে মিলিয়ে 
ফেলে। এপ্রসঙ্গে আগেই বলেছি । 


STATS বা ডোমনা চিতি অঙ্ক বিষধর, 
তাই কার দর নবি ر‎ ভুতি অহেতুক আতৈৰ অবকাশ থেকে 
যায়। সম্ভবত এই ভ্রান্তি থেকেই অনেকের ধারণা রয়েছে শনি আঁর মঙ্গলবারে 
চিতির বিষ হয়। zie, আজগুবি ধারণা । বিষহীন সাপের মূখে বিষ 
হওয়া! কোনভাবেই সম্ভব নয় | এদের বিষগ্রন্থি, বিষনালী, বি 

“TT, বিষদাত-'কোঁন‏ و 
কিছুরই অস্তিত্ব নেই।‏ 


ty 


দাড়াশ ( Rat Snake ) 
ঢ্যামনা নামে সমধিক পরিচিত ١ ধামন এর অন্য নাম। বাংলায় তো বটেই, 
সারা ভারতবর্ষে এ সাপ বেশ চোখ-সহা৷। দারুণ বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা ١ mme 
ফুটের দাড়াশ হামেশাই দেখা যায়, ন-দশ ফুটও হয় ॥ লম্বাটে মাথা । মেরুদণ্ড 
স্পষ্ট হয়ে থাকে। গায়ের রঙ সবুজাভ-বাদামী, কখনো ধূসর, কখনো চকোলেট 
রঙ-এর যতো | দেহ ce কালো রেখার চমৎকার প্যাটার্ন । RRA সাদা, 
পেটের 38-9 সাদাটে | 

দিনে-রাত্রে সর্বদাই এর বিচরণ | ঝোপ-জঙ্গল+ খোলা মাঠ, ঘরদোর, সব 
জায়গায় দেখা যায় ৷ ব্যাঙ আর ইদুরের লোভ খুব ৷ ইঁদুর খেতেই গৃহস্থের ঘরে 
ঢোকে । ছাদের টালি ফাঁক করে ঘরের ভিতর দীর্ঘ শরীর ঝুলিয়ে দিতে দেখা 
গেছে। অত বড় শরীর তরু চলাফেরায় বেশ চটপটে ৷ গাছে ওঠায়, সীতার 
কাটায় খুব ওস্তাদ | J 

দাড়াশ মাহ্ষকে. বেশ ভয় পায় (যদিও আক্রান্ত হলে শরীর ফুলিয়ে তেডে 
আসে ) অথচ মানুষই web দাড়াশকে নিয়ে অদ্ভূত সব গালগল্প প্রচার করে 
প্রচণ্ড তয় পায় বলেই | দীড়াশ বা ট্যামনার বিষ নেই, তবু ভয়টাকে জিইয়ে 
রাখতে প্রচার করা হলো-_এদের লেজে বিষ আছে । আজগুবি অবৈজ্ঞানিক 
কথা, তবু লোকে যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নেয়! ওরকম একট! তাগড়াই 
সাপের লেজের আধাতে ক্ষত হতেই পারে, feu বিষক্রিয়া হবে কোথা থেকে ? 
ঢ্যামনার গরুর বাঁট থেকে দুধপাঁনের আজগুবি কাহিনী ( নিয়ে আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে ) আজও অনেকে বিশ্বাস করে ١ এর দেহ্‌গঠন বাস্তবিকই 
পুরুষালি। গোখরো সাপের সঙ্গে দেখলে (খাগ্ঠের খোঁজে উভয়ের পাঁণাপাশি 
বিচরণ হতেই পারে ) দেহচিত্রণের TTY থেকে তাদের "UI কল্পনা করা কষ্ট 
নয়। কিন্তু দাড়াশ-গোখরোর যৌন মিলনের কোন প্রশ্নই আসে না। এর! ছুটি 
পৃথক প্রজাতির সাপ ৷ যে-কোন প্রজাতির সাপের TT রয়েছে; তাদের 
মিলন নিজেদের ভিতরেই হয়” তা থেকেই বংশ-বিস্তার ॥ সাপের বর্ণসংকর 
( hybird ) হয় না, এ ব্যাপারে কোনরকম সংশয় থাকা উচিত নয় ١ 

ড্যামনা বা দাড়াশ সাপের ক্ষুদে পা দেখা যায়_এমন কথা অনেকেই শুনে 
থাকবেন ৷ কথাটা ভুল অবশ্যই; কিন্তু একেবারে আযাঁঢে গল্প নয়! পুরুষ 
সাপের একজোড়! জননেন্দিয় থাকে দেহের নিচের দিকে । স্বাভাবিক অবস্থায় 
এগুলি আকারে অতি aw আর ভিতরে ঢোকানে! থাকে, বাইরে থেকে দেখা 


৫৭ 


সাপ নিয়ে কিংবদন্তী] € 


সম্ভব নয় । আঘাত পেলে, নির্যাতিত হলে ai বিশেষ কোন কারণ ঘটলে ওই 
ইন্দিয় জনন-ছিত্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে ৷ afte দূর থেকে চোখে পড়ার 
কথা নয় ; কিন্ত দাড়াশ বিরাট বড় সাপ, তার জননেন্দ্রিয় আকারে কিছুটা বড় | 
এগুলি দেহের বাইরে বেরোলে পা৷ মনে হতেও পারে 1 


sao ড়া ( Checkered Keel-back Snake ) 
নাম থেকেই ধরা যায় পুকুর-নদীতে বেশি দেখা যাবে | তবে জলাজমি, ধানক্ষেত, 
খোলামাঠেও দেখা বায় । এমনকি পাহাড়ী এলাকার নিয়াঞ্চলেও কম-বেশি 
থাকতে পারে৷ তাই জল বাদ দিয়ে কেবল GU per নামেও পরিচিতি এদের 
আছে 1 

খুব সুন্দর চেহার]। এক নভরে চোখে ধরে । وم‎ তিন থেকে সাড়ে-তিন 
XP! মোটাসোটা দেহ। নানারকম রঙ আর প্যাটার্ন দেখা যায় জলটেশড়ার 
মধ্যে | সবুজ, জলপাই-সবুজ, Say কিংবা বাদামী রঙের পিঠে কালে বা লালচে 
ছোপ কিংব! জালি প্যাটার্ন। পেটের রঙ হলুদ্াভ । মাথার দু-পাশে কালো 
রেখা | 
TT! যেমন ক্ষিপ্র তেমনি উগ্র । বিনা। কারণে ঝটিতি আক্রমণ করতে দেখা 
যায়৷ কখনে। লাফ দিয়ে উঠে কামড়ায় | বাংলাদেশে 


| জলচেশাড়ার দংশনের 
AS প্রায়ই শোনা যায় | ওয়াকিবহাল না৷ থাকলে একেই বিষাক্ত সাপের 
কামড় বলে ভুল হতে পারে, হয়ও | বিষক্রিরার কোন প্রশ্ন আসে না, কিন্ত 


"PS হয় ; অপরিচ্ছন্নতার দরুণ ত! থেকে 


প্রচার হয়েছে মনে হয় । এই জাতীয় 
অবৈজ্ঞানিক ধারণা থেকে সচেতন থাকা এবং অপরকে সচেতন কর! খুবই জরুরী ৷ 
915 বলা হয় কোন কোন অঞ্চলে | 


CS Aloo} ( Bronze-back Tree 


সরু লিকৃলি লকে শরীর, ফুট তিনেক ay | দেহগঠন অনেকটা লাউডগার মতন কিন্ত 


+ আলাদা । ব্রোঞ্জ বা! পিঙ্গল রঙ-এর 
পিঠ ভূ কিবা নীলাত রঙের বেড আছড়াও দখা যা ঠা 5 


প্রান্ত অবধি একটি টানা কালো রেখা আর দেহের ছুপাশ বেয়ে কালো বা হলুদ 
দুটো রেখা দেখা যায় ١ পেটের রঙ সবুজাভ হলুদ ١ অনেকটা বেতের ছড়ার মতে৷ 
দেখতে বলেই বেত আছড়! নাম ৷ পিঠের প্রত্যেকটি জাশের ধার বরাবর কাল্চে 
‘নীল wg থেকে গোল গোল দাগের মতো মনে হয়। এরজন্যই দক্ষিণ 
২৪ প্ররগণায় একে বোতাম সাপ বলে৷ প্রধানত ঝোপে-ঝাঁড়ে বা গাছের ডালে 
থাকে, ঘরের ছাদেও উঠে আসতে দেখা যায় । শুকনো ডালপালায় জড়িয়ে 
থাকলে BB করে Stet করা মুশকিল ৷ মাটিতে এদের চলতে অসুবিধা হয় । 
তরতর করে গাছ বেয়ে, দেয়াল বেয়ে উঠে যায়৷ লাফ দিয়ে বাঁ 2/55 করে 
এগাছ থেকে ওগাছে চলে যাঁয়__উডন্ত সাপের মতো | 

কাচ কামড়াতে আসে | চঞ্চল সাপ, কিন্তু বেশ ভীরু । আচমকা ভয় 
পেলে লাফ দিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়তে পারে; সেটা আক্রমণের জন্য নয় | 

- বেভেড়া, cafe, তালছড়া ইত্যাদি নামেও বেত আছড়া পরিচিত ৷ দক্ষিণ- 
ভারত ছাড়া পশ্চিমবঙ্গেই এদের সংখ্যা বেশি | 


হেলে ( Buff Striped Keel-back Snake ) 
কেউ: বলে হলহলিয়া, কাকুর কাছে হুর-হুরর! ৷ ছোট-থাটো সরু দেহের নিরীহ 
,গোবেচারা সাপ ৷ ফুট দুয়েক লঙ্কা হয় ॥ গায়ের রঙ কালচে হলুদ বা বাদামী । 
পিঠ বরাবর লেজ পর্যন্ত টানা হলদেটে রেখা । এই রেখার দুপাশে কালো! 
আড়াআড়ি রেখার প্যাটার্ন । গাঢ় হলদে মুখ, পেট সাদা । বড গোলাকার 
চোখ । বেশ রূপময় চেহারা | 
সচরাচর জল! জায়গায় থাকে, তবে অন্যত্রও দেখা যায় ١ স্বভাব-শান্ত মামুলি 
সাপ । পাঁরতপক্ষে আক্রমণ করতে চায় না। তবে খুব বিরক্ত 'হলে মাথা 
তুলে শরীর ফুলিয়ে রাগ প্রকাশ করে ৷ সে-সময়ে শরীরে একটা লালচে আভা 
দেখা যায় ৷ কোন-কোনটার মাথার দিকে নীল রঙ ফুঠে ওঠে ৷ এদের অনেক 
সময়েই এক জায়গায় yal পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়; জড়াজড়ি করে বলের 
আকারে শীতনিদ্রার ( hibernation ) যেতে দেখেছেন অনেকে ١ হেলে সাপের 
আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো গরমকালে মাটির নিচে 2136517 ( aestivation ) 
যাওয়া ١ বৃষ্টি নামলে কিলবিল করে মাটির wal থেকে বেরিয়ে আসে, মনে 
-হয় যেন বৃষ্টির ধারার সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে এসেছে হেলে সাপের দল (AGE 
বিষয়ে আগে আমরা আলোচন! করেছি ) | 
৫৯ 


আক্ছারই চোখে পড়ে, ভীতিপ্রদ যোটেই جد‎ | বরং হেলে লাপকেই দেখা 
যায় শহ্চূড়, শাখামুটি, চন্দ্রবোড়ার শিকার হতে অসহায়ভাবে | 


es বা থুথুক ( Rough Scaled Sand Boa ) | 
চিতি, ঢেশড়া ইত্যাদির মতো অত বেশি চোখে না পড়লেও এই বাহারী সাপটি: 
অনেকেই দেখেছেন, দেখে চন্দ্রবোড়া বা অন্য বিষধর সাপ বলে ভূল করেছেন | 
মোটা গোলগাল চেহারা, কুট তিনেক 2] 1 তুলনামূলকভাবে Ti] ছোটি, লেজ 
হঠাৎ সরু হয়ে গেছে । গায়ের রঙ হলুদ কিংবা বাদামী__তাঁর ওপর কালো বা! 
বেগুনী রেখা চিত্রিত, চমৎকার 'আকা-বাঁকা। বাহারী প্যাটার । হলদেটে পেটের 
ধারে কালচে ফুটকি দাগ | pen পিঠ । বিষহীন তো বটেই, অত্যন্ত অলস 
এবং নিরীহ সাপ | গুটি মেরে মাথা গুঁজে থাকতে ভালোবাসে ١ বালুময় ও 
"Wen মাটির জায়গা! এদের পছন্দ । শক্ত চোয়াল দিয়ে মাটিতে অল্প গর্ত করে 
ARCH থাকে। শুকনো জারগায় বেশি দেখা গেলেও ইদুর ব্যাঙ পাখির খোজে 
জল৷ জায়গাতেও চলে আসে, এমন কি কোঠাবাড়িতেও দেখা গেছে | 

চেহারার কিছুটা সাদৃশ্যের জন্যই ( যদিও অভিজ্ঞ 


আসবে ) তুতুরকে অনেকে চন্দবোঁড়| বলে ভূল করে । 
সাপ। খুব বেশি 


হয় না। 


চোখে বিস্তর ফারাক নজরে 


wes নিবিবাদী নিরীহ 
বিরক্ত না করলে কামড়ায় না। কামড়ালে বিপদ কিছু 


তুতুর বা থথুকের সমগণ ( genus ) কিন্তু পৃথক প্রজাতির সাপ হলো বেলে 
সাপ (Sand boa)! দেহগঠনে মিল আছে, পিঠে অতো আকাজেশাক! নেই, 
বালি রঙের সাদামাটা চেহারা । পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি 
লেজ ভৌত! অনেকটা মাথার আকারের | ইমুখো নাম এদের ( এসাপের সচিত্র 
বিবরণ ares! হয়েছে আগে )। 


পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে “গেটেবোডাঃ নামের একটি সাপের কথা 
শোনা যায় | সম্ভবত এরা এই oy বা বেলে সাঁপ। মোটা শাল যাছের মতো, 
অনেকে ভুল করে ধরতে গিয়ে কামড় খেয়েছে | 


ভনশ্রাতি হলো, এ সাপের 
কামড়ে গীটে গাটে বাত হয়, বহুদিন পরেও রোগলক্ষণ দেখা যায়। একেবারেই 
ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত ধারণা | AS সরংশনেই চিরস্থায়ী বা দীর্ঘ প্রতিক 


হয় না৷ তাছাড়া যে-সাপের বিষের নামগন্ধ নেই, ত 


wo 


T 
ভয়ও নেই। কামড়ের জায়গা, অপরিষ্কার রাখলে যে কোন সময়েই ঘা হতে 
পারে, সাঁপ ভিন্ন অন্য জীবজন্ত কামড়ালেও হবে | 


Al ( Common Blind Snake ) 
নামের মধ্যেই একটা ক্ষদ্রতা আছে যেন | আসলে SIS! GIS ছোট একরত্তি 
সাপ, ৮1১০ ইঞ্চি লগা হয় ৷ সর্পকূলের ক্ষদ্রতম সত্য | একটা বড়সড় কেঁচোর 
"| দেখতে | অনেকসময় ভুলও হয়ে যায় ١ উভয়েরই গায়ের রঙ কালচে 
বা গাঢ় বাদামী ; দেহ মঙ্ণণঁ_তেলতেলে ভাব | তবে কেঁচোর শরীর-বরাবর 
গোঁল গোল fre রয়েছে | তা থেকেই পু'য়ে আর কেঁচোকে আলাদা করা যায় । 
তাভাডা Yer কেঁচোর চাইতে অনেক দ্রুত চলাফেরা করেঃ বিশেষ করে নরম 
মাটিতে ١ মাঝে মাঝে লাক দিয়ে ওঠে পু'য়ে সাপ | 

এর'নাম অন্ধ সাপ ৷ ছোট শরীরে 70] দুই চোখ, তাও আশে ঢেকে থাকে 
ei সে চোখ সহজে চোখে পড়ে না, অতএব ‘অন্ধ’ নাম । পুঁয়েকে আবার 
Seen সাপও বলে অনেকে | ভোট মুখ, ঘাড-মাথা পৃথক করে বোঝা যায় না। 
অন্যদিকে লেজ chen cem জুচালো একটা প্রান্ত বেরিয়ে থাকে। আসল 
মুখ চট্ট করে চিনে উঠতে ভুল হর ॥ (| মুখ কোন সাপেরই হতে পারে না। 
কেবল স্ষ্টি-বৈচিত্রযে ুটো মাথা কোন সাঁপের হয়েও যেতে পারে; fre সেটা 
স্থাভাধিক নয়) প্রভননে' অগ্গাভীবিকতা থেকেই এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা 
গেছে ! ) 

গৃহস্থ বাড়ির যত্রতত্র পু'য়ে সাপ দেখা যেতে পারে। নরম জমিতে দ্রুত গত 
করে মাথা গুজে দেয় । তবে শুকনো m জমিতে এদের চলাচলে অন্নরিধা 
হয় খুব । ঘরের আনাচে-কানাচে, চৌকি চেয়ার বাক্স প্যাটরা! ইত্যাদি বিবিধ 
জায়গায় এদের দখা যায় ! *নিরীহ এলেবেলে সাপ; কামড়ের ভয় থাকে ন! | 

মহাভারতের পরীক্ষিং-তক্ষক-জনমেজয়ের কাহিনীতে পু'য়ে সাপের উল্লেখের 
আভাস পাই । ফলের মধ্যে AT শুর কীট হয়ে তক্ষক লুকিয়েছিলেন' 
লেট! ara সাপই হবে মনে হয়! কিন্ত গল্প-কাহিনীর অবাস্তবতায় নাই বা 
গেলাম: কট্টর বাস্তব দুনিয়াতেও পু'য়ে সাপ খবর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 
কর্পোরেশনের জলের কল থেকে একাধিকবার বেরিয়ে শহরে হৈ চৈ ফেলে 
দিয়েছিল এই ক্ষুদে ERI দেহের FN একে অনায়াসে জলাধারের fe 
কিংবা জলের সরু নলের ভিতর প্রবেশাধিকার দিয়েছে | : 


- 


মরাল বা অজগর (Indian Python ) : 


লোকালয়ে থাকে না, থাকে পাহাড় জঙ্গল আর বড় জলাশয়ের ধারে । শত্রাঞ্চলে, 
দৈবাৎ কোন ময়াল RR এসে পড়তে পারে, লে বড় বিরল ঘটনা ৷ তবে, 
ভিন্দেশী সাপুড়ের! অনেক সময় অতিকায় অজগর কাধে চড়িয়ে শহর-গঞ্জে নিয়ে 
আসে অর্থ উপার্জনের আশায় | 
নিচে পুরে আর সবার ওপরে ময়াল-_- 
আকৃতির বিচারে 1 ১৯/২০ ফুট ময়াল 
বিস্তর হয়, ৩০/৩২ ফুট দীর্ঘ ময়ালের 
সন্তানও মিলেছে ١ মস্ত মোটা দেহে 
. রঙ-এর বিচিত্র বাহার | কালো, হলুদ, 
বাদামী, সবুজ রঙ-এর মিশেলে TR, 
গাল, আর বরফি চিহ্ন দিয়ে নয়না- 
ভিরাম রূপ খুলে যায় ময়ালের। একই 
প্রজাতির মধ্যে প্রকারভেদ নানা রূপ- 
TET ময়াল দেখ! বায় । মোটা বলিষ্ঠ 
‘লজ, চ্যাপ্টা তেকোণা মাথা । গাছে 


ক্ষিপ্র)। মুখের কাছে শিকার এলে কিন্তু ঝটিতি কামড়ে ধরে | বনে-বাদীড়ে 
NIS মতো পড়ে থাকে, অতি ধীরে শরীর টেনে এগোয় বলে নড়ন-চডন বোঝা! 
যায় না ছোট বড় শিকার সম্পূর্ণ আপন খেয়ালে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে 
ময়ালের মুখে পড়ে যাঁর । এই কাগুটাকেই অনেকে বলে--অজগর সন্মোহিত 
করে শিকার টেনে আনে | 


মাল নিঃখাসে শিকার টানে, এমন জনশ্রুতিও প্রচারিত। 
তো! বটেই। আসলে অত বড় সাপের ফুসফুসের জোর খুৱ ( 


-৬২ 


অসম্ভব ব্যাপার" 


অধিকাংশ সাপের ATS] একটা নয় )। জোরে নিঃশ্বাস নিলে রীতিমতো ঝড়ের 
শব্দ হয় | তা! থেকেই আজগুবি ধারণার জন্ম | 

ময়াল বেশ বড় জন্তজানোরার গিলতে পারে বটে, কিন্ত তার ভোজন- 
বিলাসিতা! নিয়ে অতিরঞ্জনও হয় খুব ॥ পাখি, মুরগী, গোসাপ, খরগোশ, ছাগল, 
হরিণ ইত্যাদি অনায়াসে খায় (ছাগল বা অজ খাঁর বলেই অজগর নাম ) কিন্ত 
গরু, মোষ, বাইপন কিংবা Tia গিলে খাওয়াটা! খুবই অস্বাভাবিক, যদিও অনেক 
গল্প প্রচারিত হয় এ নিয়ে। শিকার কামড়ে ধরে দেহের চাপে পেঁচিয়ে মেরে 
দীর্ঘ সময় নিয়ে খায়৷ বড়সড় sm খেয়ে বেশ কয়েকদিন অবশ হয়ে পড়ে 
থাকতে দেখা যার ময়ালকে ৷ শুনেছি, একটি ময়াল লোভের বশে সভার 
গিলেছিল। সজারুর কাটা তার দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়, তাতে সাপটা 
মারা যাঁর । : সম্ভবত pret ফুটে! হয়ে গিয়েছিল | 
E) se পাতার espera ছবি হুনীতি কুমার সণ্ডল-এর TZ 
semester: TAN ঘোষ 


ইক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এপ্রিল, মে, জুন ১৯৮৮ 


সাপের যৌন মিলনই শহ্খ-লাগ৷ বলে পরিচিত সাধারণের কাছে৷ স্ত্রী-পুরষ সাপ 
পরম্পর জড়াজড়ি মারামারি কামড়াকামড়ি করে, অনেকসময় দেহ কেটে-ছডে 
WY বেশ বিরল vm à শঙ্খ-লাগা সর্পযুগল তাই মঙ্গলজনক শুভচিহ বলে৷ 


বিশেষ করে সম্তান-বাসন। পুরণ হয় নাকি 


কিন্তু গলদ রয়েছে গোড়ায় cepere প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসপ্তুলি 
একান্তই ভিত্তিহীন কেন না শঙ্খ-লাগা মানেই 
ছাড়া অন্ত সময়েও শঙ্খ লাগে, একত্রে 
লাগে এবং সবচেয়ে লক্ষণীয়-_-ছু-টি পুরুষ সাপেও s 


৪ 


চিত্রে ছুটি পুরুষ খড়ধড়ি সাপ, -দৃক্ষিণ আমেরিকার TA সেক, শঙ্খ লেগে 
আছে ( ١ নিছক খেলার ছলে কিংবা আপন পৌরুষ জাহির করার জন্যই হয়ত 
TO পুরুষ সাপের শঙ্খ লাগে 1 কাজেই, কেবল যৌন মিলন নয়, যে-কোন 
মিলনেই সাপের শঙ্খ লাগতে পারে | 


বিষাক্ত সাপের দংশন-কৌশল 


কামড় দেবার পর নাকি জাত সাপকে মাথা কাত করতে হর; এরকম একটা 
ধারণা, কেন জানি না অনেকের মনেই eus হয়ে আছে, যেন বিষ ঢেলে দিতে 
মাথা কাত করছে সাপ ॥ ব্যাপারটা বুঝতে হলে এবং সঠিক তথ্য জানতে 
গেলে কোন্‌ বিষাক্ত সাপ কিভাবে কোন্‌ প্রক্রিয়ায় কামড়ায় সেটা জানা দবকার | 
এনিয়ে তেমন কোন তথ্যপূর্ণ আলোচন! কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই | 
সেই কারণেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা! | 
শুরুতে বিষদীতের «dan অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! আশ। করি। 
_ পাপের ( Russel’s Viper ) বিষদাতের বৈশিষ্ট্য হলো--এটা যেন ইঞ্জেকশন 
দেবার ডু্চ; দীতটা একটা নল বিশেষ, তাঁর ভেতর দিয়ে বিষ মেশে কামড়ানোর 
জায়গাঁটিতে । মুখের সামনে দুপাশে দুটো, তার পাশে আরো! দুটো উঠতি 
fixe থাকতে পারে। এদের বিষদীতগুলে। অন্য সাপের তুলনায় বেশ বড় 
বটে এবং গোটানে। wal গোটানো বা ভীজ-করা - অবস্থায় মুখের [ভিতরে 
থাকে 'ভ্যাজাইনা ডেনটিস* নামে একটা পদীর ভেতরে Û 21 করলে কামড়াবার 
সময় সেই বিষটাত বেরিয়ে আসে এই পর্দা থেকে | i 
গোখরো-কেউটের (Cobra) faxis ওরকম নলের মতো নয়! এদের 
দাতের গা বরাবর একটা নালার মতো আছে, বিষ সেই নালা বয়ে কামড়ানোর 
জায়গায় মেশে । এদের 5 তুলনামূলকভাবে cul, মুখের ভেতরে 
গোটানো যায় না__সবদময় খাড়া হয়েই থাকে 1 
সাপের কামড়ানোটা একটি সুনির্দিষ্ট wife প্রক্রিয়া । E কাজ 
হয়৷৷ কেউটে ও চন্দবোড়াএই ছুই জাতীয় সাপের বিষই শুধু আলাদা নয়: 
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চন্দবোড়। 


কামড়ানোর প্রক্তিরাঁও আলাদা | এদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর! যেতে পারে ॥ 
দিনের বেলায় সাধারণত কখনই কেউটে মুখ হা করে কামড়ায় a | দিনে 
Seq বেশিরভাগ আঘাঁতই তার অন্ধ আঘাত; আন্দাজে আঘাত করে 
লকষেদে অক্ষম হয় আর আর নিজের নাক ঘষে যায় মাটিতে । রাতে কিন্ত 
নিশ্চিতভাবে মুখ হা করে কামড়ায় কেউটে গোধরো, যাঁতে দুটো চোয়াল এক: 
করে কামড়ে ধরতে পারে তাঁর শিকারকে ৷ 
BIY কালাচি ( Krait ) ও “sip ( King Cobra ) এদের স্বভাব 
আলাদা, দিনেই হোক বা রাতেই হোক এরা কিন্তু সব সময় দুখ হা করে কামড়ায় 
Pants তুলে | কেউটে ও শঙ্খচূড় কামডাঁবাঁর সময় শরীর হেট করে কণা 
তোলে, তাই চোয়াল বা হর ( maxilla ) হাড়ের নড়াচড়ার দরকার পড়ে না | 
কালাচ প্রতি সাপ কামডাঁবার সময় কেউটের মতো ফণা তুলতে পারে না 
এদের ফণা TE | বিষদাতগুলো কখনোই কেউটের মতো সামনের দিকে এগিয়ে 
আনতে পারে না+ কারণ এদের جود‎ হাঁড়ের নড়াচডা সীমিত। সেইজন্য এইসব 
সাপের কামড় সাধারণত কার্যকর হর না, যদি না যে-জায়গাটা তাক করে সে- 
জায়গাটা পুরোপুরি দু-চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরতে পারে | 
ETE বেলার যুযপৎ সামনে দেহটা এগিয়ে আনা ও মুখ হা করার সময় 
স্কনে। ও প্যারাইটো টেরিগয়েড নামে মুখের css মাংসপেশী 


সঙ্কুচিত হয় এবং 
এর ফলে 599 হাড় (যাঁর সঙ্গে বিষ্দীতগুলে' লাগানে। রয়েছে ) সামনের face 


এবং ওপরের দিকে ঘরে যায়, তাতেই হাড়ের নিচের দিকে লাগানো বিষাতগুলো 
সামনের দিকে বেরিয়ে আসে | 

কেউটে যখন বিষদীত বিষিয়ে দেয়, তখন নিচের চোয়াল কামড়ানোর 
জায়গাটির কাছাকাছি নিরে ator । এর ফলে ম্যাসীটার নামের মাংসপেশীর 
ওপরের আর নিচের অংশের পরস্পর-বিপ 
বিষগ্রন্থির পিছনের দুই-তৃতীয়াংশ ভিজে তোয়ালে মোচড়ানোর sts] মুচড়ে যায় 
আর তাতে বিষ্গ্রস্থি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিষ বেরিয়ে আসে | 

‘ওদিকে আবার চন্দরবোডার ক্ষেত্রে যখন আবরণের ভেতর থেকে বিষীতগুলো 
বেরিয়ে এসে ক্ষতস্থানে ঢুকে খায়, তখন অনেকগুলো মাংসপেশী যুগপৎ সঙ্কুচিত 
SW! প্রথমত গলার যাংসপেশীগুলি মাথার ওপরে দারুণভাবে সঙ্কচিত হয় 
(কারণ সাপটা তখন কামড়াতে গিয়ে মাথ। নিচু করেছে ), এতে সাপ ratte 
গুলো 33 তুলে নিতে পারে না। একই সঙ্গে চৌয়ালের আর দুটো মাংসপেশী 
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(এক্সটারনাল প্যালাটাইন e স্কেনে| টেরিগয়েড ) সঙ্কুচিত হয়। যেহেতু এই 
মাংসপেশী ছুটি গিয়ে লাগছে ss« হাড়ে, সে-হেতু بع‎ বা চোয়ালের হাড়টা! 
আবার পিছনের দিকে সরে আসে, ফলে বিষাতগুলো৷ কামডানো জায়গাটির- 
আরো গভীরে প্রবেশ করে । এদিকে ওই দুটো মাংসপেশীর মধ্যে রয়ে যাঁওয়ার- 
ফলে বিষগ্রন্থিটি সঞ্চিত হয়, যেন দুদিকে দুটো ভাইস পুরো বিষগ্রন্থিটিতে চাপ 
দিচ্ছে, ফলে গ্রন্থির সব বিষটুকু কামড়ানোর জায়গাটিতে প্রবেশ করে | 

সপ প্রবাদ : 

যদি কাটে কাল সাপে / কি করবে তার রোজার বাপে 

রোজা বা সাপের ওঝারা মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফু'ক করে বিষ নামাতে 

পারে বলে দাবি করে । আসলে crece অধিকাংশই হলে৷ 

ক্ষীণবিষ ব৷ বিষহীন সাপের দংশন ৷ এদের কামডে মাহুষের মৃত্যু 

হয় না। গোঁখরো-কেউটের মতো উগ্রবিষ সাপে কাটলেও কখনো 

কখনো ক্ষতস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বিষ পড়ে না। সেক্ষেত্রে 

সৰ্পাহত ব্যক্তি বিনা-চিকিৎলায় অথবা সামান্য চিকিৎসায় বেঁচে 

ar ١ মন্ত্রের জারিভুরি এসব ক্ষেত্রেই খাটে ৷ কিন্তু বিষধর 

সাপ যখন ঠিকমতো! বিষ ঢালে তখন আর মন্ত্রের জোর খাটে না। 

সেটা ওঝা নিজেও বুঝতে পারে কিন্তু স্বীকার করে না; লে 

তখন বলে_“কালে খেয়েছে, কারুরই কিছু করার নেই!" এ 

থেকেই প্রবাদটির জন্ম | 


S 
RARE No SUE 


চন্দ্রবোড়ার বেলায় বিষগ্রন্থির ওপর এই চাপটা কেউটের থেকে বেশি 
শক্তিশালী ও পুরো গ্রন্থি mc হয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে বেশি বিষ মিশতে পারে; 
কামড়ানে! জায়গাটিতে ৷ 

এইবার আবার গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক-_কামড় দেবার পর. 
জাতসাপকে কি সত্যিই মাথা কাত করতে হয়? ওপরের আলোচনায় দেখেছি, 
fe কঠিনভাবে চন্দ্রবোড়া কামড়ে ধরতে পারে । কামড় ছাড়াতে এবং 
বিষটাত উঠিয়ে নিতে চন্্রবৌডাকে তাই মাথাটা একটু তুলতে হবে, কারণ তার" 
বিষর্দাতগুলে! বাঁকানো এবং অন্য সাপের দ্রীতের থেকে বেশি লম্বা । অন্য সব 
সাপ স্বচ্ছন্দে মাথা না ঘুরিয়েই কামড় দিতে পারে ৷৷ TR কাত করা নয়, 


wa 


CA জোরালো কামড় দেবার পর বিষদাত ওঠাতে চন্দ্রবোড়াকে শুধু ওপরের 


দিকে মাথা ওঠাতে হয়, কেউটে গোখরোর ক্ষেত্র সেটুকু মাথা ঘোরানোরও 
"দরকার হয় না। 


অমিয় কুমার হাটি 


মার্চ ১৯৮০ 


এক নজরে বিষাক্ত সাপ 


সাপের বাইরের আকার দেখে সেটা 
' কঠিন নয়। সাপের গ 
ঢাক।। 


বিষাক্ত কি-না তা চেনা মোটেই তেমন কিছু 
1 আর মাথা থাকে আশ ( ইংরাজীতে বলে scale ) দিয়ে 
এই জা* গুলো কোথাও বড়, কোথাও ছাট) NEC ELTE ENTE 
আখ, নাক ও চোখের মাঝখানের আশ, ওপর এবং নিচের ঠোঁটের আশ 
( labial scales ), دوجم‎ আশ, পেট ও লেজের, অঙ্ধীয় ( véntral ( 
Sort আকার-আকুতি সাপ চিনতে সাহায্য করে | 

সাপের গায়ের আশের কথা যখন উঠলই, তখন এসসম্পর্কে আরো একটু 
বিশদ আলোচন! করা যাক । আশগুলো বেশ শক্ত । সাপের চোখে পাত৷ 
নিই, তার বদলে চোখের ওপর স্বচ্ছ একটা খের আবরণ থাকে ( brille )— 
BAT বা FADS লেঙ্ের মতো, যা চোখকে বাইরের আঘাত বা ধুলোবালি 
থেকে রক্ষা করে | 

আরো একটা কথা, সাধারণ একট! ধারণা আছে যে সাপ খর নোংরা, 
ধুলোবালি নাকি তার সর্বান্গে লেগে 
টা কাহিনী: সাপ তখন চিল স্ব্বাসী জীব! 


প্ররোচিত করেছিল স্বর্গের সাপ । ঈশ্বর 
রেগে দিয়ে তখন সাপকে অভিশাপ দিলেন, ac আর তে 


515 ঠাঁই হবে না, তুই 
পৃথিবীতে গিয়ে থাকবি, পেটের ওপর ভর দিয়ে safe, আর সারাদিনে ধুলো 


ইবে তোর খাবার । বাস্তবে আমরা দেখি সাপের পা নেই, পেটের পর ভর 
দিয়েই সে চলে, ধুলো অবস্ত সাপ খায় না, তবে দিনে সত্যি সত্যি খাবার বিশেষ 
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কিছ তার জোটে না, কারণ দিনে এরা দেখতে পায় না ভালো করে, শিকার 
ধরতে পারে না তাই | তবে ধুলোর ওপর দিয়ে লতিয়ে লতিয়ে চলাফেরা করলেও 
একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সাপ মোটেই নোংরা জীব নয়, বরং খুবই 
পরিষ্কার । ধুলো-কাদী লেগে থাকে না কখনই আশগুলোর ওপর, সবসময় 
ঝকঝকে তকতকেই থাকে | গায়ে বর্ণের বিচিত্র সমারোহও তাই জীবিতকালে 
শান হয় না তার | 

সাপ চিনতে গেলে তাঁর গায়ের আঁশ ছাড়াও পরীক্ষা করা দরকার সাপের 
লেজটা। দেখতে হবে লেজটা বান মাছের মতো চ্যাপ্টা, না গোল ৷ সমুদ্রের 
সাপের লেজ হয় চ্যাপ্টা__এইরকম লেজ সীতার কাটতে তাদের সাহায্য করে | 

বিষধর সাপের আসল পরিচয় বিষদীতে ৷ বিষ্দীত না থাকলে মৃত্যুভয় ও 
থাকে না। বিষধরের ওপরের চোয়ালের সামনের দিকে লাগাঁনো থাকে জোড়া 
Frais (fangs) ٠١١ কেউটে-জাতীয় সাপের বিষদাত মাড়িতে শক্তভাবে গাথা! 
থাকে-_নড়াচড়া করে না; চন্দরবোড়া সাপ তার adie দুটো গুটিয়ে নিতে 
পারে মুখের ভিতরে | আসল বিষদাতের ছু-পাঁশে আর-একটা করে ছোট 
অতিরিক্ত ante থাকতে পারে ৷ তবে লোকে বিষাক্ত সাপ যখন মেরে নিয়ে 
আনে তখন অনেক সময় মাথা থেতো করে আনে, তাতে বিষদীত চেনার উপায় 
থাকে না। কোন কোন সময় আবার সাপের বিষদাত কোনভাবে আঘাত 
লেগে ভেঙে বা খসে যায় | সে অবস্থাতেও দাঁত চেনা মুশকিল হতে পারে | 

এখানে দুটো সাবধানতার কথা মনে রাধা একান্ত দরকার | প্রথমত, সাপ 
মরে গেলে বা তাকে মেরে ফেলে তবেই সেটা নাড়াচাড়া করা ভালো-এমনকি 
আপাতনিধিষ মনে হলেও জ্যান্ত অবস্থায় আশ দেখে সাপ চিনতে চেষ্টা না 
করাই ভালে! ৷ সাপ অল্প আঘাতে মরে a! আধমরা অবস্থাতেও দাত 
ফোটানোর সম্ভাবনা এড়ানো যায় না! কাজেই সাপ চিনতে গেলে আগে মেরে 
ফেলে (ঘাড়ের কাছে পেটালেই সাপ মারা পড়বে) তারপর পরীক্ষা করা 
উচিত৷ দ্বিতীয়ত, কখনই হাতের আজ দিয়ে বিষদাত আছে কিন! পরীক্ষা 
কর! উচিত নয় ante খু'জে দেখতে হলে ওপরের চোয়াল বরাবর TH] সরু 
ছড়ি বা কাঠি বুলিয়ে পরীক্ষা করতে হবে ١ 

এইবার আসে লেজ আর আশের ধরনধারণ দেখে আমাদের দেশের বিষাক্ত 
সাপ চেনার উপায় ৷ পদ্ধতিটা খুবই সোজা ৷ অনেক সময় হাসপাতালে বা 
হেল্থ সেণ্টারে সাপে-কাটা রোগীর সঙ্গে সাপটাকেও মেরে সঙ্গে আনা ইয় | তাই 


৬৯ 


সাপ নিভূ'লতভাবে চেন! চিকিৎসকদের পক্ষেও দরকার হরে পড়ে । নিচের 


তালিকা মনোযোগ দ্রিয়ে অনুসরণ করলে সাপটি বিষাক্ত কি-না তা বলে দেওয়া 


“সম্ভব | 


সাপের লেজ ও শরীরের জাশ দেখে বিষাক্ত সাপ চেনার উপায় 


E" 


3e 


লেজ চ্যাপ্টা__বাঁন মাছের মতো'( চিত্র ১)। 
মাথার ওপরটা বড় বড় আশ দিয়ে টাকা 1 


লেজ গোল ( চিত্র ২,.৩)। fiv ঠিক 
নিচের দুপাশের আশগুলো পিঠের অন্ত 
আশগুলোর চেয়ে নিশ্চিতভাবে বড় নিচের 
ঠোটের চতুর্থ আশটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
আঁশগুলোর চেয়ে বড় ( চিত্র ৬, ৬ক)। 


লেজ গোল ١ ঠোঁটের ওপরে তৃতীয় আশটি 


SÍ এবং নাকের আঁশকে ছু'য়ে থাকে (চিত্র 
১০)। 


লেজ গোল । মুখের পাশে চোখ এবং নাকের 
মাঝখানে ছোট একটি গর্ভ (চিত্র ৭, শক ) । 


লেজ গোল । পিঠের মতোই মুখের ওপরের 
অংশ ছোট ছোট আশ দিয়ে ঢাকা (চিত্র 
t). সাপটাকে উল্টে দিলে দেখা যাবে 
পেটের ) وق‎ বা ventral ) আশগুলো 
বিভক্ত নয়, সরাসরি পেটের দু-ধার পর্যন্ত 
বিস্তৃত (চিত্ৰ ৮)1 

তুলনামূলকভাবে নিবিষ সাপের পেটের আঁশ 
দেখানো হয়েছে চিত্র ৯-এ, যেগ্ুলে| বিভক্ত | 


সামুদ্রিক সাপ; ২৯টি 
প্রজাতি 


(Krait), ১১টি 


কেউটে, গোখরো, 
শঙ্খচূড় ( Cobra ), 
৯টি প্রজাতি 


গেছোবোড়া-জাতীয় 
পিট ভাইপাঁর (Pit 
Viper ), ১৩টি 
প্রজাতি 


চন্দ্রবোড়া; রাঁজবংশা 
জাতীর ভাইপাঁর 


(Viper), ৬টি 
প্রজাতি 


122 ৮ 


| চাটতে 


| 


৭১ 


চিত্র পরিচিতি 


^ 
ae 


2,0. 


s. বিষাক্ত ( চন্দ্রবোড়া ) সাপের, পেটের অশশগুলো (veniral scales) t: 
অশশগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে_-পেটের এদিক থেকে ওদিকে টানা. 
বিভক্ত নয় | 

¢. চন্দ্রবোড়ার মুখের ওপরের দিক ١ দেহের অন্য অংশের মতোই ছোঁট' ছোট 
আশ | 

v. কালাচের নিচের ঠোঁটের অশাশগুলো দেখানো হয়েছে | (state বিষধর) 1 

নিচের ঠোঁটের Witter প্রথম থেকে গুনলে পিছনের of অশশটি সব‏ .جنا 
থেকে বড়।‏ 

৭. পিট ভাইপার ( গেছোবোড়া )-এর মুখের একদিক । ٠١ (গেছোবোড়। বিষাক্ত 
সাপ ) 1 

’ক. পিছনের চোখ ও সামনে নাকের মাঝখানে ফুটো | 

v. বিষাক্ত সাপের পেটের অংশ-_অশশগুলে। লেজের শেষ অংশ পর্যন্ত 
বিভক্তি হয় নি ١ 

৯. নিবিষ সাপের Chater ছু-ধার পর্যন্ত টানা নয়, কয়েকভাগে 
বিভক্ত | | 

د٠.‎ কেউটের মাথা । ওপরের ঠোঁটের ess অশাশ নাক ও চোখ gu 
আছে ١ কেউটে বা গোখরোর মাথায় এরকম দেখা যাঁয়। 

অমিয় কুমার হাটি 

জুলাই ১৯৮১ 
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চ্যাপ্টা লেজ, সামুদ্রিক সাপ ৷ প্রায় সব সামুদ্রিক সাপই বিষাক্ত | 
প্রায়গোল বা গোল লেজ । বিষাক্ত বা নিবিষ, দু-রকম সাপেরই 
এ ধরনের লেজ থাকতে পারে | 


| 85246) ৮৪%1১111 01018) Bb 115 ৬০৪০ Ak ৪1৬০ 
1২) 12415 ble llb] ale 11৯41 ১৩1৬৮৪ ede ৬৮৮৪) 18015 boe: ؛‎ ৯৬০15 ৮৬ eee 
82215 | ৪৫211) kh |y] b) BRIDE ৮৯৮০ 2115 109 ‘I> BBR ١ هع‎ 51৩14814178 ১৬৮, ১1৮৭৬- 115 Bal ° 
২৮৪ 51445 Ib ৪৯৮ ৮১5৪৮ leah ১5৮5 ৮ “le نلا‎ bja ৪০ 7৯৪৪৮ ই 

| 21528 1৮৬ ৪৮১৫ gj» ৬১1১) 21121 ৮7৮ 81৮ ৮5১1৮ 
৮২৭২) ‘(bz jo) 3১2০ 8৭৩) 10৯৮ ৮০৮ bre! 1৬৮৬৮) DSB لاطو«‎ ) 211৬৮ ৫১০৪) 
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Bab »€ $2h2) ০ 6.0 ze 446 oA ৪৯44 ০৮৩৫ 
bab ee 52h) oz b. x 66 ৬০৫ por ২৯৭৮ ২৮৩৫ 
bab et 52k) oz tee 4ج‎ <8 6 Dee مومه‎ 666 
bab et $2h) oz ২.১ of ৪০৫ ৪৩৫ QAQb ০৮৫৫ 
bab ৩০ 282 og 24.8 *34 to? o4Q 2০৩৮ ৩৭৩৫ 
Lib tle [bday Lk kifs 1) 10৯১ ৮14৮) alo tel 
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৭৩ 


সাপ নিয়ে কিংবদন্তী 0৬ 


পশ্চিমবঙ্গে সাপের কামড়ের আরে! কিছু পরিসংখ্যান 
১৯৬৯ (থেকে ১৯৭৮ | 


১৯৬৯ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত দশবছরে পশ্চিমবঙ্গে সাপে কামড়ানোর পরিসংখ্যানটি 
যোগাড় করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট ব্যুরো অব ইনটেলিজেন্স দপ্তর 
থেকে । আমাদের দেশে পরিসংখ্যান সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা যথাযথ নয়৷ 
এই নথিভুক্ত সংখ্যার সবাইকে যে সাপে কামড়েছে, এমন নাও হতে পারে, অন্ত 
কোন wes কামড়, হঠাৎ কিছু কাটা-ছেড়া, প্রভৃতিও সাপের কামড় বলে চালিয়ে 
দেওয় হয় ١ তাছাড়া রেকর্ড-বহিভূতি বেসরকারি হিসেব ধরলে, এই সংখ্যা 
অনেক বেড়েও খাবে | এসব সত্বেও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্্র থেকে সংগৃহীত 
এই সরকারি তথ্য সাপে কামড়ের প্রাছুর্গবের কিছুটা আন্দাজ দিতে পারবে এই 
রাজ্যের | ১৯৬৯-১৯৭৮ এই দ্বশবছরে পশ্চিমবন্গের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট 
৭৪,৬৬৫ জন লোক সাপে কামড়ানোর চিকিৎসার জন্যে এসেছিল, এদের মধ্যে 
২৩,৮৬০ জন লোকের চিকিৎসা করা হয়েছিল বহিবিভাঁগে ( out-door ) 1 
বাকি ৫০৮০৫ জনকে ভি করে নেওয়া হয়েছিল । এদের মধ্যে মোট মারা 
গেছে ২,৫৩৪ (08% ) জন । ১৯৬৯) 3e, 35,32, ৭৩১ 98, 3€, ৭৬, ৭৭ 
ও ৭৮ সালে মারা যায় যথাক্রমে ৩৮৪, ১৯৪, ২২৫, ২০৫১ ২৮০১ ৩৫৯১ ৪০৪, 
২৮১, ৯৯ ও ১০১। দেখা যাচ্ছে, সাপে কামড়ানোর পর মৃত্যুর সংখ্যা শেষের 
ছুটি বছরে বেশ কমেছে | মৃত্যুর হার ওঠানামা করেছে ২*২৯% (১৯৭১) 
থেকে ৪:৮৩% ( ১৯৬৯ ) পর্যন্ত | পরের তালিকাগুলোয় মোটামুটি স্ত্রীও পুরুষের 
TNI মৃত্যুর হার, কোন্‌ বয়সে সাপে কামড়ানোর ঘটনা কিরকম এসব দেখান 
Cail | দেখ! যাচ্ছে, আক্রান্ত লোকদের ভেতর wey, 
WA 1 ১০ বছর থেকে 
জন )। 


পুরুষ ও ৩৬৫০% 
*9 বছর বয়সের লোকের মৃত্যুহার বেশি (৭৮১ 


সুত্র: Hati, AK. (1 


254), Snake-bites in West Bengal of India, The Snake, 16, 
128-130 
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সর্প দংশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা 


“সাপের লেখা ও বাঘের দেখা” বাংলা এই প্রবাদটা ঠিক নয়। আমাদের 
জন্মগত ধারণা সাপে কামড়ালেই যেন মরবে। এটা ভুল | বিষাক্ত ও নিবিষ 
-_ছু-রকমের সাপ আছে | পৃথিবীতে নিবিষ ধরনের সাপের সংখ্যাই বেশি এবং 
সাপে কামড়ানোর ঘটনার তিনভাগের দু-ভাগই নিধিষ সাপ থেকে হয়। আর 
বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও ৫০ শতাংশের ক্ষেত্রে কোন বিষক্রিয়াই হয় না। 
পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ১০টা কেউটে-কামড়ানো রোগীর মধ্যে মারা যাবার' 
সম্ভাবনা মাত্র একজনের | এর কতকগুলো কারণ আছে। জাতসাপ কামড়েছে 
অথচ বিষ ঢালতে পারে নি, এমন প্রায়ই হয়। সাপ দিনের আলোতেও ঠিক 
মতো দেখতে পায় না, দূরত্ব বুঝতে পারে না। ৬ ফুট লম্বা কেউটেও বড়জোর 
দু-ফুট দূরের মানুষকে কামড়াতে পারে। মান্য কামড়ানোর আগে হয়ত অন্ত 
কোন জন্তর ওপর বিষ ঢেলেছে, সেক্ষেত্রে মানুষের ওপর সে বিষ কম ঢালে | 
খতুও দায়ী হতে পারে 1 কোন কোন খতুতে সাপের বিষ কম হয়; সে তখন 
এত কম বিষ ঢালে যে মানুষ তাতে মারা যায় না। (অবশ্ত খুবই কম বিষ 


আবার, হাতের বা পায়ের আঙ্লে কামড়ালে সাপ তাঁর চোয়াল পুরোপুরি 
বন্ধ করে বিষ ঢালতে পারে; 


কিন্তু 955 বা পায়ের গোছে কামড়াবাঁর সময় 
সে এতটা fie] পায় না, তাই ঢালা বিষের পরিমাণ কম হতে পারে। সাপ 
কটা সত করেছে "eth কোথায়, তার ওপরও অনেক কিছ নি লা 

কামড়াবার পর কত তাড়াতাড়ি ঠিকমতো আধুনিক চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে, 
তার ওপর রোগীর বাঁচা-মরা নির্ভরশীল অনেকটাই | 

ভারতে বিষাক্ত সাপের কামড়ে প্রতি বছর মারা যায় প্রায় ২৫ হাজার 
লোক | "fester ১৯৬৯-৭৪ সালে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে বা 
৭৮ 


স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রায় ৫০ হাজার সাপে-কাটা aia চিকিৎসা! হয়েছে, তারমধ্যে 
মারা গেছে মাত্র দেড়হাজারের কিছু বেশি । তবে বেশিরভাগ অঞ্চলে নান! 
ধরনের কুসংস্কার আছে ; হাসপাতালে সাপে কাট! রোগী আনতেই দেওয়! হয় না, 
t আগে 'ওঝার ঝাড়-ফু"ক করা হয় । কাজেই সঠিক পরিসংখ্যান যোগাড় করা 
সোজা কাজ নয়। 

সাপের কামড়ে যত লোক মারা যায়, তাদের অর্ধেকই মরে ভয়ে । মনের 
ভোর বেশি থাকলে ec হার কমানো যায় ৷ 


সপ প্রবাদ 

যদি কাটে ডোমন1/তবে ডাক বামন! - 

প্রবাদটি stats ( Common Krait ) সাপ সম্পর্কে প্রচলিত | 
বক্তব্য হলো, এ সাপ এত তীব্র বিষধর যে, কামড়ালে অবধারিত 
মৃত্যু । তখন আর বীচানোর বৃথা! চেষ্টা না করে সৎকারের জন্য 
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত ডাকাই ভালো বীকুড়া-পুরুলিয়াতে 
কালাচেরই আঞ্চলিক নাম ডোমনা বা ডোমনাচিতি 1 ভয়ঙ্কর 
উগ্রবিষ সাপ 1 এদের বিষের ন্যুনতম বিপদমাত্রা বা লিখাল ডোজ 
মাত্র ১ থেকে ২ মি. গ্রাম (| দক্ষিণ ২৪-পরগণায় শেয়রচাদা (বা 
শিখরচাদা ) সাপটি এই একই প্রজাতির ৷ এদের সম্পর্কেও প্রবাদ 
আছে-_কামড়ালে ওঝা ডাকার ফুরসৎ হয় ন! ৷? 

তবে কিছুটা বীচোয়া-__এদের দৌরাত্ম্য কেউটে, গোখরো। 
চন্ত্রবৌড়ার চাইতে কম | 


BAAN AANA AAA 


সাপে কামড়ালেই আতঙ্কিত হয়ে পড়| স্বাভাবিক ١ কিন্ত ঠিক সাপেই 
কামড়েছে নাকি অন্য কিছু, সেট! ঠাণ্ডা মাথায় খেয়াল করতে হবে । অনেক 
সময় ঝোপে-ঝাড়ে চলার সময় পায়ের তলায় কোনো কিছুতে খোচা লেগে রক্ত 
পড়তে পারে | অনেকে এটাকেও সাপে কামড়ানো বলে ভুল করেছেন 1 এতেও 
চুড়ান্ত আতঙ্কে মারা পড়ার সম্ভাবনাও থাকে ١ 

আর আছে কামড়ের দাগ নিয়ে ভ্রান্তি নিবিষ সাপে কামড়ালে স্পষ্ট দুটো 
বিষদাতের দান থাকে না, অনেকগুলো! ছোট ছোট ছোট আচড়ের মতো দাগ 


৭৯ 


থাকতে পারে | কৌন রক্ত চু'য়ে পড়ে না, খুব lathe হয় না, জায়গাটা! ফুলেও 
ওঠে না। 

নিবিব সাপে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কয়েক ঘণ্ট| অজ্ঞান হয়ে পড়েছে 
বা হাৰ্টফেল করে মারাও গেছে, এমন ঘটনা বিরল নয় । মনে রাখতে হবে, 
বিষাক্ত সাপে কামড়ালে রোগীর দেহে বিষক্রিরার লক্ষণ কামড়াবার আধঘন্টা 
থেকে একঘণ্টা পরে দেখ! দেয় । কোন কোন ক্ষেত্রে সাত থেকে আঁট ঘণ্টারও 
পর বিষক্রিয়ার প্রভাব প্রকাশ পায় i 

কেউটে (Cobra )-জাতীয় সাপের কামড়ের বিষক্রিয়া আক্রমণ করে 
THEM । চোখ খুলতে পারে না, কথা বলতে বা গিলতে অস্থবিধা হয়, লালা 
গড়ায় মুখ দিয়ে, মাথা বুকের দিকে ঝুকে পড়ে, ঘুম-ঘুম ভাব, শ্বাস নিতে কষ্ট 
হয়। মস্তিষের শ্বাসকেন্্রকে আক্রমণ করে এই বিষ- মধ্যচ্ছদা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় 
C সস প্রশ্থাসের অস্গুবিধার ফলে রক্তে অক্সিজেন কম মেলে, তাই দুখ নীলচে 
হয়ে যায় ; এইভাবে রোগীর শ্বাস ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়_মৃত্যু হয় একারণেই। 
শাখামুটি কিংবা চিতি সাপ কামড়ালে এ সব লক্ষণের সঙ্গে পেটে দারুণ যন্ত্রণা 
হয়। 

টক্জবোড়ার বিষের প্রকোপ বেশি পড়ে রক্ত-সংবহনতন্রের ওপর ৷ প্রথম 
লক্ষণ কফের সন্ধে রক্ত উঠে আসা | এরপর শরীরের নানা জাঁয়গা_যেমন চোখ, 
নাক, মুখ থেকে, প্রশাব-পায়খানার সঙ্গেও রক্তপাত হয় । মস্তিদ্কে রক্তক্ষরণ হলে 
গুনি বা কনভালশন শু হয়; নাড়ি ছল, রক্তচাপ কম হয়। ভ্রত সব 
ক্রিয়াশক্তি লোপ পায়; হারের ক্রয়! বন্ধ হয়ে মৃত্যু ডেকে আনে। 

সাপে কাটার নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য চিকিত্সা «ate হচ্ছে 
আ্যা্টিভেনিন, অর্থাৎ সাপের বিষের ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া | কিন্ত সে তে 
চিকিতসা কেন্দ্রে গেলে | তার আগে দরকার প্রাথমিক চিকিৎসা-_যথাসম্ভব 
সততায় এবং সহজে ; আর অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপদটা আসে এখানেই | 

আমে যে-সব প্রাচীন ধার 


^I নিয়ে যে-ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হতো! 
(বা এখনও হয় ), তার সমালোচনা! করা হচ্ছে আধুনিক চিকিতসা পদ্ধতিতে | 
যেমন ধরা যাক, তথাকথিত Gta বীধা বা বাধন দেবার কথা। এর কতকগুলো! 
বিপদ আছে-_খুব শক্ত করে وري‎ বাধলে গ্যাংশ্রিন হয়, অংশটা পচে 
TN বিষ, বিশেষত কেউটে গোখরোর বিষ (এবং সমুদ্রনাপের বিষ ), খুব 
তাড়াতাড়ি রক্তে মেশে যত শক্ত বাঁধনই হোক না কেন, বিষকে আটকানো 


৮০ 


“যায় না বরং উল্টে! ফলই হয়__শক্ত বাঁধনের জন্য দেহকোষে অক্সিজেন সরবরাহ 
কমে, তার ফলে বিষ রক্তে বেশি মেশীর A পায় । বীধন নিলেও, যখন 
আ্যাটিভেনিন ইঞ্জেকশন দিতে শুরু করা হয় তখন বীধন অবশ্যই খুলে দিতে হবে। 
যখন স্পষ্টই বোঝ যায় যে নিধিষ সাপে কামড়েছে, তখনও বাধন দেওয়া অর্থহীন ৷ 
_ বীধন তৰু দিতে হবেঃ কারণ এর একটা মনস্তাত্বিক দিক রয়েছে। বাঁধন 
দিলে সাপে কাঁমডানো রোগী মনে করে তাঁর eU কিছু কর! হচ্ছে। এটাই তার 
মানসিক শক্তি যোগায়_এ কথাটা আগেই বলেছি, মনের জোর পেলে রোগী 
বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে বেশি । তবে বাঁধন দেওয়ার সময় বিশেষ 
করেকটা নিয়ম মানা দরকার ৷ এমনভাবে অল্প চেপে বীধতে হবে, যাতে শিরার 
রক্ত চলাচল বন্ধ হয়, কিন্ত ধমনীর নর। ২০ মিনিট অন্তর দু-তিন মিনিটের 
979 বাধন খুলে খুলে দিতে হুবে। কোনরকম ভয় দেখানো চলবে না! 
বাধন দেবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ক্রমাগত, আশ্বস্ত করতে হবে, সাহস ফিরিয়ে 
আনতে হবে | আসলে এই আশ্বস্ত করাটাই রোগীর পক্ষে টনিকের কাজ করবে | 
রোগী যেন 'নড়াচড়! না করে । কামডানো অংশটাও যেন স্থির থাকে | 
এর ফলে ফোঁলাও কমবে, রক্তপাত বন্ধ হবে, বিষণ রক্তে কম মিশরে । কুসংস্কার 
আছে, বিবাক্ত সাপে কামড়ালে cata করে রোগীকে হাটাতে হয়, 
এর ফল جد‎ মারাত্মক, এটা করা উচিত নয় কখনোই | 
রোগীর পক্ষে মাদকদ্রব্য এবং Batt নিষিদ্ধ৷ যন্ত্র কমাতে 7 
দিলে রক্তে বিষ বেশি মিশবে | সেই রকম, মরফিন ইনজেকশনও ক্ষতিকর | 
খুবই যন্তুণ| হয়, বিষাক্ত সাপ কামড়ালে । অসহা হলে বড় জোর আ্যাঁসপিরিন 
বড়ি খাওয়ানো যেতে পারে | 
কামড়ানো ভারগাঁটা অনেকেই কাটা-চেরা করেন। এতে সব বিষ বেরিয়ে 
আসবে__এমন একটা ধারণ! ৷ এটার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই; 
বরং বিপনন বাড়ার আশঙ্কা আছে | ক্ষতস্থান যতই আঘাত পাবে, ততই বিষ 
TE মিশবে বেশি । যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে Ray ড্যামেজ, সেটা 
বাড়লে বিষ সেই পরিমাণে তাঁড়ীতাড়ি মিশবে | 
কেটে বা চিরে দেওয়ার পিছনে যে উদ্দেহাটা কাঁজ করে সেটা বড়ই 
অযৌক্তিক । ভালোমতো কামড়ালে সাপ বেশ গভীরেই বিষ ঢালে, তখন কতটাই 
বা চেরা বায়! বরং ছোট জায়গায় কোষ পচে যেতে পারে, উপরন্থ 
ইত্যাদি জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে । অনেকসময় এলোপাখাড়ি 
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অনেকগুলো কাটা-ছেড়া করা হয়, এটা আরও বিপজ্জনক ١ এই পশ্চিমবন্গেরই- 
একটা ঘটনার কথ! জানি__এরকম চিরে দেওয়ার পর ক্ষতস্থান দূষিত হলো, রোগ 


, সংক্রমণ হয়ে ছড়িয়ে গেল | কনুই অবধি কেটে ate দিতে হলে! ডান হাতটা i 


অথচ কামড়েছিল নিবিষ সাঁপেই__ এমনিতেই সে বেঁচে যেত, মাঝখান থেকে- 
হাতটা গেল ৷ 

কামড়ানো জায়গাতে পটাশ পারম্যা্লানেট ঘষা, গরম শিক দিয়ে পোড়ানো 
বা সাবানের জল ইনজেকশন করা__এসবও একেবারেই নিষেধ আধুনিক: 
চিকিৎসায় 1 এতেও দেহকলা ) tissue ) ধ্বংস হয়ে বিষ বেশি মিশে যেতে 
পারে, পচন অবধারিত হয় 1 
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সপ A7 

সাপা ডরায় ব্যাঙাকে/ব্যাঙা ডরায় সাপাকে 

ব্যাঙ সাপকে ভয় করে-_এবখা! না হয় বোঝা cmi কিন্ত 
সাপ আবার ব্যাঙকে তয় করে নাকি? হ্যা করে। সাধারণ রীতি 
শা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সাপের ব্যাউ-ভীতি দেখা যায়৷ 
কোন কোন বড় জাতের ব্যাঙ, বিষহীন এমনকি বিষধর সাপও 
খায়। কোলা ব্যাঙ সাপ খায় । বর্ষাকালে, কোল! ব্যাঙের 
ড্যাবভ্যাবে চাহনির সামনে হেলে সাপ ছুটে পালাচ্ছে-_এমন দৃষ্ঠ 


কারও কারও নজরে পড়ে থাকবে | এরূপ ঘটনা থেকেই 
প্রবাদটির কটি | 


a 8৯৬4২৬এএ 
ক্ষতে মুখ দিয়ে বিষ টেনে নেওয়ার একটা পদ্ধতি 
সামান্ই বিষ বের হতে পারে, বরং অপরদিকে সাহায্যকারীরই বিপদের সভাবন! 
খাকে। মুখে যা থাকলে বা দাতের মাড়িতে রক্ত পড়লে বিষ তাতে মিশে নিয়ে 
যে শুষছে তারই প্রাণসংশয় এনে দিতে পারে। ক্ষতস্থান থেকে বিষ টেনে; 
আনার পাম্প উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন দেশে | সকল মেলে নি। 
অনেকের ধারণা কামড়ানো জায়গাঁটা বরফ চাঁপা দিলে বিষ কম ছড়াতে 
পারে (কারণ ওখানে মেটাবলিভম কম হয় )। কিন্ত এর বিপদ হলে, অনেকক্ষণ 


বরফ দিলে দেহকলার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়, আর ত্যা্টিভেনিন ইপ্লেকশন দিলে dr 
জায়গায় ওষুধ ঢুকতে পারে না | 
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আঁছে। এতে 74 


সর্পাধাতের মতো ভয়ঙ্কর বিপদ খুব কমই হয়। তার ওপর প্রাথমিক- 
চিকিৎসায় অবিবেচনা ও ভ্রান্ত ধারণা থাকলে মৃত্যু ত্রাহিত হয় । আলোচিত: 
uei আরেকবার বলি : : 
"Pes রোগীকে নড়তে চড়তে দেবেন ন!'; ক্রমাগত সাহস দিতে হবে। 
বত Fe সম্ভব একটা শক্ত বাধন দেবেন__হাতে কামড়ালে বাহুর মাঝখানে; পায়ে 
কীমড়ালে উর যত ওপরে সম্ভব। বাঁধন কোনমতেই দেড়ঘন্টার বেশি রাখা 
টলবে না। সাপে কামড়ানো যদি এক ঘণ্টার ওপর হয়ে যায় কিংবা অংশটি 
বদি খুব ফুলে ওঠে তাহলে বীধন নিরর্থক ৷ 
JN aucibus dae বাঁধা যেতে পারে । 

পরই বিনদুযাত্র সময় নষ্ট না করে রোগীকে পাঠিয়ে দিন হাসপাতালে বা 
Torre, যেখানে ত্যার্টিভেনিন পাওয়া যায় | ধারে কাছে আধুনিক চিকিৎসক 
খাকলে তার পরামর্শ নিন॥ সবচেয়ে বড় পরামর্শ হলো-_-ওঝা গুনিন বা তাদের : 
TROT ওপর রোগীকে কখনোই সঁপে দেবেন না। বিপদ তাতে বাড়বেই ৷ 


RT কুমার হাটি 
জুন ১৯৮০ 
সাপের বিষের বিরুদ্ধে টিকা 
x কামড়ানোর ঘটনা আকছার আমাদের দেশে ঘটে, যদিও নগর সভ্যতা 
তাহলেও 


বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাপে কামড়ানোর প্রাদুর্ভাব কমছে ধীরে ধীরে | 
“হর-গ্রামে-গঞ্জে এখনও এটা আতঙ্ক এবং জনস্বাস্থ্য সমন্তার 7 সম্পর্কযুক্ত ৷ 
বিষাক্ত সাপে কামড়ানোর আধুনিক চিকিত্সা বেশ neri চিক TO 
( যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে চিকিৎসাকেন্দে নিয়ে গিয়ে আযাটিভেনম RTE 
তির দিয়ে চিকিৎসা করলে মারা যাবার সম্ভাবনা রোগীর নেই বললেই চলে ! 
তাহলেও নানা সমস্ত৷ আছে । আছে আগে থেকে ওঝা-গুনিনের TE 
যাবার প্রবণতা। কোন কোন সময় হাসপাতাল বা TOT নিতে দু 


pe 


“লাগে, বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে, জলা-জারগায় । কোন কোন সময় হয়ত বা 
অআযন্টিভেনম পাওয়া যায় ন! ৷ কাজেই aff কোন প্রতিষেধক টিকা থাকত, আগে 
' থেকেই যদি এই টিকা দেওয়া যেতে! মানুষকে, যাদের সাপে কামড়াবার সম্ভাবনা 
আছে, তাদের তাহলে চিকিত্সার খরচ বাঁচত, মনের Ter stew, ওঝা-গুনিনের 
কাছে হোটাছুটিও কমত। তা ছাড়া সম্প্রতি আর একট! ব্যাপার লক্ষ্য করা 
গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাপ এত বেশি বিষ ঢালতে পারে, যাতে মৃত্যু হয় 
খুব তাড়াতাড়ি। এত বেশি বিষকে Aix করতে পারে না আযার্টিভেনম | 
“এই ক্ষেত্রেও আগে থেকে যদি টিকা নেওয়া থাকে, যদি সামান্য কিছুও আ্যার্টিবডি 
থেকে থাকে রক্তে, তাহলে কিন্ত চিকিৎসা! কলপ্রস্থু হবে | মৃত্যুর হার আরও 
আরও কমবে | 


তাই টিকা বের করা৷ নিয়ে সারা পৃথিবীতেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা 
উলছে-_সাপের বিষের বিরুদ্ধে। 

সাপের বিষে অনেক ধরনের রাসায়নিক বস্তু থাকে । এদের সবই কিন্ত 
বিষক্রিয়া ঘটায় ন! ৷ কেবল কয়েকটি বস্তুই বিষক্রিয়া স্বষ্টি করতে পারে_ অন্প- 
মাত্রায় শরীরে গেলে আবার রক্তে আ্যা্টিবডিও তৈরি হয়। জাপানী বিজ্ঞানীরা 
এরকম ছু একটি উপাদান বা হেতু (factor) ওখানকার বিষাক্ত সাপের বিষ 
থেকে বেছে নিয়েছেন; মানুষের শরীরে অল্পমাত্রায় ফরম্যালিন দিয়ে 77 করা 
এ হেতু বা উপাদান যখন পরীক্ষামূলকভাবে cen হয়েছে, তখন vue 
তৈরি হয়েছে ١ তবে, খুবই যন্ণাদারক এ ইঞ্জেকশন, যা টিকার কাজ করে। 
এরকম টিকা মানুষকে দিয়ে পরীক্ষাও চালানো হয়েছে, ফলাফল এখনো জানা! 
যায় নি সঠিকভাবে । তবে এমন টিকা ইনগ্রেকশন হিসেবে ব্যবহারের খুবই 
অসুবিধা ৷ 

জ্ববোড়া সাপের বিষে ফরম্যালিন মিশিয়ে তাঁর বিষ ভৌত! (কম সক্রিয়) 
করা যায় এবং এমন জিনিস ইন্তেকশন দিলে শরীরে ্যার্টিবডি তৈরি হয়। বরাতে 
এ নিয়ে কিছু কাজকর্ম হয়েছে | কিন্তু ফলাফল তেমন বিশেষ জানা! যায় নি | 

“এমনও দেখা গেছে, খুব অল্পমাত্রায় বিষ রক্তে ঢুকলে wx মারা যাঁর না, 
যদিও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার নান! দৈহিক যন্তে। গামা রশি দেওয়া 
(irradiated ) বিষ শরীরে ঢুকলেও এমন হতে পারে | খুবই সম্ভব যে, বিষ 
"ঢুকলে রক্তে আ্যার্টিবভি তৈরি হয় । তখন ও সাপে কামড়ালে নিশ্চয়ই বিষ 
সহজে কারু করতে পারবে না৷ 
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EM অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর এনটমলজি বিভাগে [ লেখক যার 
যায় কিনা তার ডি 
বিকিরণ C চলছে | পরীক্ষার দেখা গেছে, costes গামা রশি 
CUR ME বিষ নিবিষ হয়, কিন্ত তা যদি টিকার মতো! ইছরের শরীরে 
Fi frre ক E 
mE MEE বিষ ইঞ্জেকশন করা হয়, তাহলে সে আর. 
ad Bane E Pd এরকম গাম! বিকিরণ (irradiation) দিয়ে নিবিষ 
CER ANN ইছুরের ওপর ব্যবহার করে ১০? শতাংশ সাফল্য লাভ 
টনি মেডিসিনের এই গবেষণা! প্রকল্পে ! বড় প্রাণীতেও এই” 
CL og ফল পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে দেহের 

সংক্রান্ত আরো বেশি তথ্য সংগ্রহ করছেন এই গবেষক দল; যাতে 


সবদিক c 
a থকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ ধরনের সপর্দিংশনের টিকা কার্যকর . 
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অমিয় কুমার হাটি 
জানুয়ারি ১৯৮৯ 


vt - 


কিছু প্রশ্ন, কিছু বিতর্ক 
‘উৎন মানুষ' পত্রিকা দপ্তরে আসা! কয়েকটি চিঠি প্রসঙ্গে 
প্রসঙ্গ ১: শেকড়-বাকড়ের বাদু 


“আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, ure? (সাপুড়ের ভাষায় ) গাছের শেকড় শু“কিয়ে 
“একটি বিষধর সাপকে ‘নিস্তেজ’ করা হলে à এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতখানি ? 
অতনু মুখোপাধ্যায় 


চন্দননগর, হুগলী 


বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আদৌ নেই। অর্থাৎ কোন শেকড়-বাকড় দিয়ে কোন বিষধর 
সাপকে মোটেই নিস্তেজ বা প্রতিহত করা যায় না । সাপুড়েরা «quen PHF 
মূল, Aa, ইত্যাদি অনেক শেকড়ের এরকম গুণ আছে বলে দাবি করেন (এবং 
মাছুলিতে সেই শেকড় ভরে বিক্রিও করেন )) wera শ্রেফ ধাক্সা। গাছ- 
গাছড়ার শেকড় নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এদের কোন 
“সর্পপুতিরোধী বা বিষ-নিবারক গণ খুজে পাওয়া যায় নি। 


তবু কেউ নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তুললে অন্য অনেকেই ছিধাগ্রস্ত হয়ে 


পড়তে পারেন। আপনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা হলো--সাপের Wes ফণার 


সামনে শেকড়টা নিয়ে যেতেই সাপ ঝপ করে ফণা গুটিয়ে নিল, যেন নিস্তেজ 
“হয়ে গেল, তাই তো? আসলে ওটা শেকড়ের গুণে নয়, হয় সাপুড়ের হাতের 
কৌশলে ৷ বাঁ-হাঁতে সাপের ঘাড়টা ধরে ডান-হাতে সে যখন শেকড়টা ফণার 
দিকে এগিয়ে আনে ম্যাঁজিশিয়ানের ভঙ্গিতে (কখনো মুখে মন্ত্র পড়তে পড়তে ) 
তখনই নিপুণ কৌশলে সাপুড়ে বী-হাতের আঙুলে সাপের গলার কাছে বিশেষ 
জায়গার চাপ দেয়। STS ব্যথায় সাঁপট। তক্ষুণি xq গুটিয়ে ফেলে, দর্শকেরা 
₹ এভাবে শেকড়ের গুণে ওটা হলো বুঝি ৷-.-আমরা| ওপর- 


ওপর যা দেখি সর্বদ। তা 
-সত্য উদ্ঘাটন করে না। পর্যবেক্ষণের সময় সন্দেহযুক্ত হলে ভ্রান্তির শিকার হতে 


cb 


হয় না। এরকম শিকড়ের বাহাদুরি দেখানোর সময় সাপুড়ে A প্রদর্শককে 
TR সাপটাকে মাটিতে রেখে ফণা তুলিয়ে তারপর তার ফণার সামনে শেকড় 
(FF ব| অন্য যে কোন শেকড় ) নিয়ে যেতে, কোনভাবে সাপটাকে হাতে ধর! 
চলবে না। দেখবেন সাপ আর ওতে কাবু হবে না বরং দীপিয়ে ছোবল মারতে 
আসবে-_-যদি অবশ্য মৃতপ্রায় সাপ না হয়৷. স্থযোগ পেলে যাচাই করে নেবেন | 
TQ বন্দ্যোপাধ্যায় 
Ooo 
প্রসঙ্গ ২: বিষপাথর 
"আপনাদের ‘উৎস মানু পত্রিকায় “সাপ নিয়ে কিংবদন্তী” রচনায় ইন্দনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন__-বিষপাথরের কোন গুণ নেই, এটি কেবল সাপুড়ে, ওঝা! 
বা গুনিনদের মানুষ ঠকানোর উপকরণ মাত্র | 
erp রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদার স্টোরশিও ( Storscio ) 
শেখানকার আঞ্চলিক এবং দূরাগত বহু সাপে-কাটা, রোগীকে এই ধরনের এক 
TRG সাহায্য নিরাময় করে দিয়েছেন । তিনি বিষাক্ত সাপে কাটা রোগীদের 
চিকিৎসা করেন । 
পাঁথরটি কালো রঙের ; 'দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি ; প্রস্থে আধ ইঞ্চি মাত্র ॥ রোগীর দেহে 
সাপে কাটা ক্ষতস্থানটি প্রথমে চিরে ফেলে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া হয়! 
তারপর ওই ক্ষতের ওপর কালো পাখরটিকে বেধে দেওয়া হয়। Tf রক্তে বিষ 
নাকে তবে চুম্বকের মতো পাথরটি আটকে থাকে এবং যতক্ষণ না৷ দেহ থেকে সম্পূর্ণ 
বিষ বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ পাখরটি ক্ষতস্থানে আটকে থাকে, তারপর আপনা হতে 
TENT | যাতে পড়ে না ভেঙে যায় তার e পাঁথরটিকে বেঁধে রাখা হয়। 
51515 স্টোরশিওর কাছে এ-জাতীয় ১০টি পাথর আছে। তিনি 
বেলজিয়ামের এক পুরোহিতের কাছে এই পাঁথরগুলি উপহারস্বরপ পেয়েছিলেন | 
TMT এযাবৎ শতাধিক লোককে নিরাময় করেছেন | কুষ্ণনগরের Holy 
"Redeeme Church-eg স্বনামধন্য কাদার স্টোরশিও বহু মানুষের অদ্ধাতক্তি 
পেয়ে আসছেন 1 
মহাশয়, এর পরেও কি অবিশ্বাস করব? বলব, বিষপাঁথর নেই? আমার 


মনে হয় সত্যতা যাচাই না করে এধরনের বক্তব্য প্রকাশ কর! অন্তুচিত | 
Qi দে সরকার 


FRET, EDIT 


৮৭ 


চিঠিটিকে স্বাগত জানাই অরুত্রিম চিত্তে, কারণ বিষ পাথর সম্পর্কে বিশ্বাস-ছন্দ-- 
বিভ্রান্তি বহু মানুষের রয়েছে; পূর্ণবাবুর চিঠি অনেক পাঠকেরই প্রতিনিধিত্ব 
করছে, তাই এর গুরুত্ব অনেক | 

কুষ্চনগরের রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদারের প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা পৌঁষণ: 
করেই আমি পুনরায় বলতে চাই-__বিষ-নামানো পাথর বা বিষ ক্ষয়কারী পাথর 
বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না | ক্ষতস্থানে পাথর আটকে থাকা, রঙ পালটে 
যাওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া_এরকম অনেক আপাতঅলৌকিক ঘটনাই 
ঘটানো যায়, যে-কোন ছোটখাট যাদুকরই তা পারেন 1 একে পাথরের দৈব 
গুণ বলে চানানোর নেপথ্য Sore কি তা অনুমান-আলোচনা-বিশ্েষণের মধ্যে 
দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে অল্প আয়াসেই। 

সরপবিষের প্রধান ভৌত ও রাসায়নিক ধর্গুলি বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে 
গেছে। তার ভিত্তিতেই বলা যায়, ওই ঘন থকথকে তরলটিকে কোনরকম 
শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতস্থান থেকে তুলে আনা অসম্ভব 1 বিষপাঁথর কোন্‌ ছার,- 
বিজ্ঞানীরা ক্ষত থেকে বিষ শুষে নেবার পাম্প তৈরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। 
আর আ্যালবুমিন জাতীয় এই প্রোটিন যৌগটি সর্পবিষ দংখনের পরই শিরা- 
উপশ্রার মধ) দিয়ে রক্তে মিশতে শুরু করে। তখন এর মারাত্মক ক্রিয়াকে- 
প্রতিহত বা নিবৃত্ত করতে রক্তে বিষের অযাটিবডি দেওয়া দরকার, অন্য কোন- 
ভাবেই বিষক্রিয়া রোধ করা যাবে না৷ 

আসলে মৃশকিল হলো, অবজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কিছ্বা দৈবিক, অলৌকিক, গুহ 
ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত কৌশল বা৷ পদ্ধতিকে গোপন ও Tet রাখা E 
‘কিভাবে হয়’--এই প্রশ্নের প্রবেশ সেখানে নিষেধ | 

আমরা পূর্বেই কু্নগরের ফাদারের কথা শুনেছিলাম । বারংবার পত্র দিয়ে 
এবং SS প্রকারেও ফাদারের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনরকম 
বৈজ্ঞানিক কৌতৃহলকে ate করেন নি তিনি, তাই hU epo কর্মপদ্ধতি 
জানা যায় নি। নিবিষ সাপে কামড়ালে অথবা বিষ বিপজ্জনক পরিমাণের কম 
ঢালা হলে রোগী মরবে না, সে আলোচনা, আমরা করেছি। 
রোগীকে আদৌ তিনি স্বস্থ করতে পারেন কি না, তার চিকিৎলায় পাথরের সঙ্গে 
কোন দেশজ ওষুধ ব্যবহৃত হয় কি না, ফাদার ও তার E বিষপাঁথরের ওপর 
অন্ধ ভরসা রোগীর কতটা মানসিক সুস্থতা আনে-_এ সব তথ্য খু'টিয়ে বিচার করা 
দরকার | তবে Afi চিঠিতে দেখছি, ফাদার প্রথমে ক্ষতস্থানটি চিরে দেন৷ 


vv 


বিষক্রিয়ায় g^ 


এটা যে একটা মারাত্মক পদ্ধতি, এতে যে ক্ষতস্থান পচে যাওয়ায় সমূহ আশংকা 
থাকে, সেটা আধুনিক চিকিৎসায় বারবার বলা হয়। ফাঁদারের এই কাগুটি যে 
অতি বিপজ্জনক তাতে কোন সন্দেহ GE | 

লোক ঠকাতে বিষ-পাথরের ব্যবহার বহুস্থানেই দেখা যায় । পত্রলেখক Tu 
হলেও এটা সত্যি। একটু চোখ-কান-মন খোলা রাখলে তিনিও. দেখবেন ١ 
কোথাও ঝামা জাতীয় موس‎ পাথরের কটুরো (ati জল শোষণ করে অতএব 
বিষও কমবে, এমন ধারণা হয়ত ), কোথাও ছোট Fre বা শঙ্খ বিষ-পাথর বলে 
বাজারে চলে। এদের আসল সাফল্য লুকিয়ে আছে মানুষের অজ্ঞতা আর 
অন্ধবিশ্বীসের মধ্যে ৷ 

সবশেষে বলি, বিজ্ঞানের আওতার বাইরে এমন কোন গুপ্ত শক্তির কথা 
অনেকের মনে আসতে পারে । এ-নিয়ে তর্ক অর্থহীন । কেবল খোলা প্রস্তাব 
রইল-_কণ্ধনগরের ফাদারের বিষ পাথরটি কলকাতার অন্যতম গবেষণাকেন্দ TET 
অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ( কলকাতা ৭০০ ০৭২ ) এনে পরীক্ষা করা হোক 
ফেকোনদিন ৷ যাবতীয় ব্যবস্থাদির দায়িত্ব উৎস মানুষ’ পত্রিকার তরফ থেকে 
নেওয়া হবে । পাথরের বিষ-নিবারণ ক্ষমতায় বিজ্ঞানীদের যে অস্বীকৃতি ও 
অবিশ্বাস তাকে নস্যাৎ করতে চাইলে প্রত্যক্ষ পরীক্ষাই তো একমাত্র পথ ! 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
nag 


প্রসঙ্গ : বাধন 


'সর্প দশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা” পড়লাম ١ সত্যিই সর্প দংশনের প্রাথমিক 
চিকিৎসা! হিসাবে আগে যে-সব ব্যবস্থা, অবলম্বনের কথা৷ TA হতো আজ তাঁর অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। তবে যথাসময়ে ঠিকমতো বাধন দিতে পারলেও কোনই উপকার 
হয় না__একথা মেনে নিতে পারলাম না ١ নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে আর 
যেটুকু অভিজ্ঞতার কথা৷ জানি, তার ভিত্তিতেই মান! যাচ্ছে না ওই মত। বাধন 
দিলে গ্যাংগ্রিন হতে পারে এটা ঠিক। কিন্ত প্রাণ বাঁচানো! বড়, না গ্যাংগ্রিন 
না-হওয়াঁটা বড়? ওঝা এসে বলে, আমি মন্ত্রের বীধন দিয়েছি, দড়ির বাধন 
কেটে ফেল ৷ নির্ভরযোগ্য তথ্যে জেনেছি, ওঝার কথায় বীধন কেটে ফেলার পর 
রোগীর দেহে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়েছে | বাঁধন যদি শুধুমাত্র মানসিক 
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সাপ নিয়ে কিংবদন্তী O ৭ 


স্বম্তিই আনত তাহলে রোগীর দেহে এরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। 
গ্রামের নিরক্ষর ব্যক্তি দড়ির বাধনের চেয়ে ওঝার মন্ত্রের বাঁধনের ওপর বেশি 
আস্থাশীল । দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি | 

অবনীভূষণ ঘোষ 

হাজরা, রোড, কলকাতা! 


তাগা বাধা নিয়ে নান! মুনির নানা মত। কেউ বলেন, রুমাল দড়ি বা ঘাস 
দিয়ে বাধতে ৷ কেউ বলেন, এইসব দিয়ে বাধলে গি'টের জায়গ| দিয়ে বিষ রক্তে 
মিশবে, আটকানো যাবে না। কেউ বলেন, ১৫ মিনিট অন্তর ৯০ সেকেণ্ড বাধন 
খুলে রাখতে ৷ কেউ উপদেশ দেন, আধঘন্টা অন্তর ১ মিনিট বাধন খুলে রাখতে | 
আবার কারুর মত, এক ঘণ্টা অন্তর বীধন আল্গা করা! ١ কেউ বলেন, কামড়েছে 
যেখানে তার কয়েক সের্টিমিটার ওপরে বাধন দিতে হবে ।. কেউ বলেন, দুটো 
হাড় থাকলে ( যেমন হাত ও পা ) সেখানে বাধন দিলে কাজ হবে না-_-একটা 
হাড় আছে (যেমন বাহু বা উর) এমন জায়গার বাধন দিতে হবে | 

নানা মুনির এই নান! মতই বলে দিচ্ছে বীধন কোন সার্থক চিকিতসা নয়। 
এ প্রসঙ্গ ম্যানসন তার "B rep Per ডিজিজ গ্রন্থ যা বলেছেন ত! অনুধাবনযোগ্য £ 
'সহজ ও fi উত্তর হলো কামড়ানো জায়গাটা যেমন আছে তেমন রেখে 
দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেখানে অ্যাটিভেনিন সিরাম পাওয়া যায় সেখানে 
রোগীকে পাঠিয়ে দেওয়া 1 কিন্ত দুর্ভাগ্য এই যে কিছু লোক মনে করে তাঁদের 
কিছু একটা করা দরকার ৷ এই জন্যই সমঝোত। করা হয়েছে, তাগা বাধার কথা 
বলা হয়েছে v শ্যানসনের বক্তব্যের আক্ষরিক অন্তুবাদ করলাম আমি 1 

মেজর এক ওয়াল-এর একটা খুব পুরনো ভালে! বই আছে । তাতে 
অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা হয়েছে à মুরগী, কুকুর প্রভৃতির উকর 
ওপর কেউটে ছোবল দেওয়ার € লেবেখের মধ্যে দু'জন লোক যত জোরে সম্ভব 
টেনে দড়ি বেঁধেছে, কিন্ত বাবেই বীচানো যায় নি। মানুষের মাংসপেশী তো 
মুরগী কুকুরের চাইতে অনেক মোটা, মেদবছল । অত টেনে বাধাও স্তব নয় ৷ 
Concer বাধন কার্যকর কি করে হবে? 

আলোচ্য প্রবন্ধে তাগ! বাধার কতকগুলে| "ATH উঠ্‌কো বিপদের কথা 
বিশদভাবেই বলার চেষ্টা য়েছে। গ্রামে যাঁর চিকিৎসা করেন, এমনকি হেল্থ 
সেন্টারের ডাক্তাররাও, সব জেনে-বুঝে আ্যাটিভেনিন দেওয়ার সময়ও তাগ! খুলে 
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নিতে ভরসা পান না__-অনেক সময় স্থানীয় লোকদের চাপের SZ. একারণে 
অনেক সময় সঠিক চিকিৎসা সম্ভবও হয় না 

পত্রলেখক জেনেছেন, ওঝার কথার বাঁধন কেটে ফেলার পর রোগীর দেহে 
ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ١ কথা হলো, বাধনে যদি বিষ আটকেও থাকে 
(আলোচনার স্থবিধার্থে যদি ধরেও নিই ), বাধন খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বিষক্রিয়ার 
প্রকাশ হবে--এমনটা! সম্ভব নয় । বিষ শরীরে মিশতে সময় লাগে । আমার 
মনে হয়, এ ক্ষেত্রে হয়ত রোগীর মানসিক আতঙ্কই ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার জন্য 
দায়ী ; গুনিন বাধন খুললেও সংস্কারের বাধন থেকে রোগীর মন মুক্ত' হতে পারে 
নি, মুহ্তে ভয় এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গ্রামের সরল ব্যক্তিকে 
জানাতে হবে জাতসাপে কামড়ালে ওঝার মন্ত্রের বাধন তো নয়ই, দড়ির বাঁধনের 
পরেও নি না করে বিষের ওষুধ ire RT সন্ধানে যাওয়া দরকার যত 
TO সম্ভব বাঁচার ওটাই একমাত্রপথ। j 

অবশেষে আমার বিনীত বক্তব্য, আমরা কিন্ত বীধন একেবারেই ন! দেওয়ার 
কথা একেবারেই বলি নি । বীধন দিয়ে রোগীর মনের বল ও ভরসা ফিরিয়ে আনা 
তো খুব বড় উপকার ! তবে সেই বজ্রআটুনি তাগার জন্য যদি গ্যাংগ্রিন বা 
অন্ কোন বাড়তি বিপদ এসে যায়, তাহলে তে সেটা পরিহার্য বটেই ١ 


ডাঃ অমিয় কুমার হাটি 
ইল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, serere 


বাধন বিতর্ক 
সাপে কাটলে বাধন দিতে হবে কি হবে-ন! তা নিয়ে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে 
বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসক মহলে। বীধন দিয়ে কোনই লাভ নেই, এতে বিষ 
আটকানো যায় ন! কোনমতেই | বরং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর গ্যাংগ্রিন-এর 
শভাবনা বাড়ে । _-এই একমত ৷ আর অন্তমতে, বাধন না-দিয়ে কোন উপকার 
নেই বরং বীধনে বিষ ছড়ানোর গতি কিছুটা, কমে, রোগীর চিকিৎসার 
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সময় হাতে পাওয়া যায় । এই ছুই প্রান্তীয় মতের মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষের 
যেমন বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে তেমনি সমন্তা রয়েছে shoes] ও গণবিজ্ঞান 
কর্মীদের ; কেন না এই কনীরাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করার, বিজ্ঞানসম্মত 
পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব নেন, এবং হাসপাতালে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সাধারণ 
মানুষের হাতেই রোগীর দায়িত্ব থাকে t 

অবশ্য একথা খেয়াল রাখ| দরকার যে, দ্বিমত বা সংশয় থাকা মানেই তা 
বিপজ্জনক ও ভ্রান্ত নয়। বরং ফেন্ঞান প্রাচীনতার খোলস ছেড়ে নবীন ও 
বিজ্ঞান-অনুসারী হওয়ার দিকে এগোচ্ছে, সে-জান ome কিছু আপাত-বিভ্রম 
কিংবা দ্বিধা-দন্ব আসা স্বাভাবিক, কিছুটা কাম্যও বটে। এতে পরখ এবং 
যাচাই প্রক্রিয়া আরো ধারালো হয়। বাধন দেওয়ার বিষয়টা আপাতত 
সেরকমই পরিণতির দিকে-এগিয়ে-যাওয়! জ্ঞানের পর্যায়ে রয়েছে বলা চলে | 

মতপার্থক্য যখন থাকে তখন দেখতে হয়, কোন্‌ মতের পেছনে যুক্তি-তথ্য- 
Wow ভিত্তি কতটা জোরদার এবং তা কতটা গ্রহণযোগ্য | সাপে কাটলেই কষে 
বাধন দিতে হবে ata চলে আসছে পুরনো আমল থেকে । তখন সাপের 
বিষের জৈব-রাসায়নিক ধর্ম, রক্তে তার মেশবার রীতি ইত্যাদি বিষয়ে তত্ব খুব 
siete জানা ছিল না-_বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রয়োগ ও অপরীক্ষিত ফলাফলের 
ভিত্তিতে এপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল (empirical process)! ক্রমশ 
বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে বাধনের তাৎ্পর্যও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে, 


যাস্তিকতাবে কষে বীধন দেওয়ার প্রক্রিয়ার ভিডিও ক্রমে দুর্বল হয়েছে। এই কারণে 
আধুনিক অভিমতগুলির মধ্যে বীধনের সপক্ষে এখনো যারা বলছেন, তারাও কিন্ত 
বাঁধন দেওয়ার কৌ" 


[ল বা পদ্ধতি নিয়ে বিবিধ মত প্রকাশ করছেন_-যেমন দড়ি, 
লতা বা রাবার ব্যাণ্ডে বদলে কাপড়ের পট্টি, শক্তের বদলে টিলাঢালা, টিলার 
মধ্যে আবার মাতাতে, বাধন রেখে দেওয়ার সময়-সংক্ষেপ__এইসব বিভিন্নতা 
পরোক্ষে প্রমাণ করে বীধন সম্পর্কে নিশ্চিত, প্রশ্নীতীত অভিমত পাওয়া যাচ্ছে 
শা” শেষ কথা এখনো বলা! যায় নি। এর কারণ একটাই-__যথেষ্ট পরীক্ষা: 
গবেষণা, বৈজ্ঞানিক তথ্য-তত্ব ও বিশ্লেষণের ঘাটতি । 

এই ঘাটতি আছে বলেই আধুনিক চিকিৎসার প্রামাণ্য গ্রহগুলিতে একই 


রকম পরামর্শ বা নির্দেশ লেখা নেই। - অতি প্রচলিত হ্যারিসন, ডেভিডসন-এর 
বই ব! eré বুক যেমন তাগা MM বাধনের সপক্ষে লিখেছে 
ডেমনি আবার ম্যানসন বা ওয়াল-এর 


বই বীধনের বিপক্ষে যুক্তি রেখেছে । বই 
৯২ 


থেকে উত্তর ন! পেলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ওপর ভরসা করার কথা 
আলে । বাস্তব অভিজ্ঞতায় সংখ্যার হিসাব নিলে বোধহয় দেখ! যাবে বাঁধন 
দেওয়ার পক্ষে ডাক্তার বা সর্প বিশীরদদের দল ভারী ৷ আমাদের বর্তমান এই 
বইতে বিশেষজ্ঞ লেখক বলেছেন বীধন «i Stal বীধার প্রয়োজন শুধুমাত্র 
মানসিক জোর আনতে, অন্য কোনভাবে বিষ প্রতিহত হয় না এতে । যুক্তি 
হিসেবে বলা হয়েছে__সাপের কামড়ের পর বিষ যে তিনভাবে দেহের রক্তে মিশে 
যায়-__শিরা-উপশিরা, ধমনী আর লসিকাবাহী নাঁলিকার ( vain, artery and 
lymphatic channel ) মধ্যে নিয়ে, তাগা বাধলে এই সব ক-টি পথ দিয়ে বিষ 
ঢুকে যাওয়া আটকানো যায় না, উপরন্ত দীর্ঘক্ষণ আহত স্থানে রক্ত সঞ্চালন বাধা 
পাওয়ার দরুন পচে যাওয়া! বা মারাত্মক গ্যাংপ্রিন হওয়ার ভয় থাকে ; বিশেষ 
করে নিবিষ সাপে কামড়ালেও eats মানুষ না-বুঝে বীধন দেন, তাতে বিপদ 
আসে অকারণে । বিরুদ্ধ মতের বিজ্ঞানীরা বলছেন, আধুনিক চিকিৎসায় তাঁগা 
বাধতে বলা হচ্ছে সামান্য আল্গ! করে, যাতে মূলত লিকার মধ্যে দিয়ে বিষ 
প্রবাহকে (lymph flow ( বাধা দেওয়া যায়। এতে শিরা-উপশিরার রাস্তাও 
খানিকটা প্রতিহত হবে ঠিকই, রক্ত সঞ্চালন অনেকটাই ব্যাহত হবে, কিন্ত পুরো- 
পুরি রক্তপথ আটকে যাবে al) অবশ্যই এতে বিষ শরীরে মিশে যাওয়া 
একেবারে বন্ধ হবে না, শুধু মেশার হার (rate ) কমানোর জন্যই এই ব্যবস্থা 
যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালে ce পাওয়ার অবকাশটা বাড়িয়ে 
নেওয়া যায়। এসময় সাঁপে-কাটা অংশটা, কোনরকম নড়াচড়া বা অন্য কিছ 
না করা অত্যন্ত জরুরী | 

আপাতত esi এই পর্যায়ে । এবং বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধির নিরিখে বলা 
চলে সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসায় বীধন দেওয়া দরকার এমনভাবে যাতে 
তার ভেতর দিয়ে একটা আঙুল ঢোকানো যেতে পারে । বিজ্ঞানের তথ্য-তবের 
ক্রমাগত বিকাশের মধ্যে দিয়ে যখন আরো! নিশ্চিতভাবে ও স্পষ্ট চেহারায় দেহের 
ভেতর বিষের প্রবাহ প্রক্রিয়া এবং 'জৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে জানা যাবে, 
তখন আরো সংশয়হীনভাবে বোঝা যাবে বাধনের wen । এরকম ছন্বসংশয়ের 
মধ্যে দিয়েই সঠিক অবস্থানের দিকে এগোন যায়, বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের 
সেই শিক্ষাই oT) মতপার্থক্যে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু ARI eet বলা 
দরকার, ক্ষতস্থান কাটা-চেরার ব্যাপারে কিন্ত এরকম কোন দ্িধাগ্রস্ত বিতর্কের 
অবকাশ নেই, চিকিৎসাবিদর! সে-কাজ একবাক্যে নিষেধ করেছেন | 


৯৩ 


অত্যন্ত দুঃখজনক সত্য হলো, আধুনিক বিশ্বে সপর্দংশনের চিকিৎস! ও 
গবেষণা আজও ভীষণভাবে অবহেলিত। এই অবহেলার কারণেই তথ্য-তত্বে এত 
ঘাটতি। সাপে কাটার সমস্যা প্রধানত দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। সমাজের উচ্চবর্গে সর্পদংশন কোন উল্লেখযোগ্য সমস্তা নর, তাই 
সর্ববিজ্ঞান-চর্গয় মনোযোগ, অর্থ ও গুরুত্ব ব্যয় করা হয় না; ব্রেন ক্যান al 


বাইপাস সার্জারির মতো জাতে ওঠে না সপর্দংশন চিকিৎসা । বড় ডাক্তাররা 


একে পাত্তা দেন না, ডাক্তারি শিক্ষকরা গুরুত্ব দিয়ে পড়ান না, মেডিকেল 
পাঠ্যক্রমে এবিষরটা ইম্পর্টে্ট নয়_তাই ডাক্তারি ছাত্ররাও আদৌ ভালোভাবে 
fa] নিয়ে এবিষয়ে পড়াশুনা করেন না (তাতে eq পরীক্ষায় ফল খারাপ 
হয় না কারণ ইম্পর্টেউ নয় বলে সাপের প্রশ্ন পরীক্ষায় বিশেষ আসে না)। 
বিজ্ঞানের এই শ্রেণী চরিত, সমাজের দরিত্র-অনুন্নত-ক্ষযতাহীন শ্রেণীর ব্যাধি বলে 
বিজ্ঞানের এক বিশে 


শাখার প্রতি এই অবহেলা আমাদের আরেকবার চোখে‏ 3ا 
"he er দিয়ে দেখিয়ে‏ 


এবং এই চিত্রের 
আমরা দেখি, দূর গ্রামাঞ্চলে বা প্রান্তিক এ 


ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জানুয়ারি ১৯৮৯ 


৯৪ 


পরিশিষ্ট ১ 
অংবাদ উদ্ধৃতি 


এক ফৌটা ত্যাণ্টি-ভেনমের অভাবে 
টুকুন আর বাড়ি ফিরল না 


এক ফোটা ত্যার্টিভেনমের অভাবে দশ বছরের টুকুন নায়েকের নীলরতন সরকার 
কলেজ হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফেরা হলো না। 

বৃহস্পতিবার সকালে মেদিনীপুর জেলার রাজপুর গ্রামে Peace সাপে 
কামড়ায়। বাড়িতে বাবা নেই। গয়েরই কানাই মণ্ডলকে নিয়ে মা সদর 
২১১ সেখান থেকে জানান হয় ওই হাসপাতালে সাপে কাটা 

সার ব্যবস্থা নেই। তখন মা মেয়েকে বুকে করে ছোটেন কলকাতার 
a, গায়ের লোকেরাই বলেন কলকাতার হাসপাতাল বড় হাসপাতাল ওখানে 

| 

রাত সাড়ে বারটায় নীলরতনে টুকুন Cfo হয়। কোন প্রকারে প্রাথমিক 
চিকিৎসা করে ডাক্তারবাবু রাত কাটান॥ ডাক্তারবাবু বার বার বিষক্রিয়ার 
প্রতিষেধক চেয়ে পাঠান । কিন্তু লিখিতভাবে জানান হয়, ওই প্রতিষেধক নেই 
প্রতিষেধকের অভাবে এদিন সকাল ১টা ৩: মিনিটে টুকুন মারা যায়।”" 

গোটা নীলরতন হাসপাতালে কোন জীবনদায়ী epü নেই। এম এম ডি 
বিভাগের ২৩ নং শয্যার রোগীর অবস্থা সঙকটাপন্ন। তাঁর চিকিৎসার মতো 
ওষুধ নেই। 

ওষুধের দাবিতে এদিন বেলা ১টা থেকে জুনিয়ার ডাক্তাররা হাসপাতাল 
সপারিণ্টেগেণ্ট জে সি ঘোষকে ঘেরাও করেন” 

হাসপাতাল স্থপারি্টেণ্ডেট জানান, ওষুধ কেনার জন্য টাকার পরিমাণ গত 
বছরের তুলনায় এবার ৮ লক্ষ টাকা কমেছে । রোগী বাড়ছে, ওষুধের দাম 
বাড়ছে, অথচ টাকার পরিমাণ কমান হচ্ছে। 
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পরিশিষ্ট ২ 
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সাপের সঙ্গে সহবাস বাংলার মানুষের, 
তবু হাজারো ভ্রান্তি, গল্প-কাহিনী, 
অন্ধবিশ্বাস রয়েছে 
সাপ নিয়ে। সেই সঙ্গে সাপে-কাটার চিকিৎসা নিয়ে 
ব্যাপক প্রতারণা আর অসহায়তা | 


সাপের বিষয়ে সত্যি কথাগুলো 
জানা-চেনা-বোঝার সুযোগ এনে দেবে 
এই বই | 
আর দেবে 
কিছু ভাবনা__ 
কেন এদেশে সর্পদংশন চিকিৎসার উন্নতি হয় না! 
কেন এত অবহেলা 
গ্রাম-গঞ্জের মানুষজনের জীবন-মরণ প্রশ্নে | 


